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ÙylË)˛Ù §ÇÓyò

অপসারণে প্রশ্ন তুললেন ক্ষু ব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

বাড়ি, চাষের জমিও নষ্ট হয়েছে, 
প্রশাসন দেখছে, জানালেন মমতা

ভোটের আগে মহুয়ার 
বিরুদ্ধে নতুন মামলা ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের আগে মহুয়া মৈত্রের 
বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের করল ইডি। সংসদে ঘুষ নিয়ে প্রশ্নের 
মামলায় মঙ্গলবারই তৃণমূলের কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর 
বিরুদ্ধে ওই মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, অর্থ তছরুপ 
প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এ দায়ের করা হয়েছে মামলাটি। গত 
সপ্তাহেই মহুয়াকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু ইডির সমনে 
সাড়া না দিয়ে মহুয়া জানিয়েছিলেন, তিনি ভোটের আগে তাঁর কেন্দ্র 
কৃষ্ণনগরেই থাকবেন এবং সেখানে ভোটের প্রচার করবেন। মঙ্গলবার 
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নতুন করে সমন জারি করেছে মহুয়া এবং 
তাঁর পরিচিত দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিকে। ইডি সূত্রে 
খবর, দু’জনকেই বিদেশি মুদ্রা বিনিময় (ফেমা) আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। এদিকে, তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী 
দক্ষিণবঙ্গে। পাল্লা দিয়ে চড়ছে ভ�োটের উত্তাপ। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে 
কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র ঝড় তুলেছেন প্রচারে। রাত-
দিন এক করে জনসংয�োগ করছেন। প্রচারে পিছিয়ে নেই বিজেপিও। 
বিধানসভার পর মণ্ডল ভিত্তিক জনসংয�োগ কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। 
কিন্তু তাদের সঙ্গে নেই প্রার্থী! বিজেপির একটি সূত্রে খবর, স�োমবার 
থেকে কলকাতায় আছেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়। 
অন্য দিকে, সমাজমাধ্যমে তৃণমূল কর্মীদের দাবি, ‘‘ব�োলতার কামড়ে 
অসুস্থ হয়ে ‘রানিমা’ কৃষ্ণনগর ছেড়েছেন।’’ বিজেপির অবশ্য দাবি, 
‘একান্ত ব্যক্তিগত’ কাজে কলকাতায় গিয়েছেন তাঁদের প্রার্থী। মঙ্গলবার 
কৃষ্ণনগর ল�োকসভার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার সাধনপাড়া-২ এবং 
সাধনপাড়া-১ অঞ্চলে বুথভিত্তিক কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ভ�োটারদের সঙ্গে 
জনসংয�োগ করছেন মহুয়া। ক�োথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা শিশুকে ক�োলে 
নিয়ে আদর করতে দেখা গেছে মহুয়াকে, ক�োথাও চড়া র�োদে রাস্তায় 
হেঁটে ভ�োটারদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন তিনি। দু’দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর 
দক্ষিণ বিধানসভার দু’টি পঞ্চায়েত এলাকা কার্যত চষে ফেলেছেন তৃণমূল 
প্রার্থী। কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মিডিয়া কনভেনারের দাবি, 
তৃণমূলের তরফে রাজবাড়ির সদস্যাকে নিয়ে অপপ্রচার হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ তৃণমূল বিধায়ক লাভলি 
মৈত্রের স্বামী আইপিএস স�ৌম্য রায়ের বদলি নিয়ে 
অসন্তোষ প্রকাশ করলেন‌ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ 
বিধায়ক হলে তাঁর স্বামী অফিসার থাকতে পারবেন 
না কেন এই প্রশ্ন ত�োলেন তিনি। লাভলির স্বামীকে 
নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর এ প্রসঙ্গে 
কেন্দ্রীয় সরকারকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, 
‘‘কেন্দ্রের ক’জন অফিসারকে এই সব কারণে সরান�ো 
হয়েছে?’’ উত্তরবঙ্গে ঝড়-পরবর্তী পরিস্থিতি তদারকির 
জন্য মমতা এই মুহূর্তে জলপাইগুড়িতে আছেন। সেখান 
থেকেই সাংবাদিকদের মুখ�োমুখি হলে লাভলির স্বামীর 
বদলির প্রসঙ্গ ওঠে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে 
অসন্তোষ প্রকাশ করে মমতা বলেন, ‘‘কেউ বিধায়ক 

হলে তাঁর স্বামী অফিসার থাকতে পারবেন না? এটা 
ক�োনও খাতায় লেখা আছে? আমি কমিশন নিয়ে ক�োনও 
কথা বলব না। আমি সুবিচারের কথা বলব। ইডি, 
সিবিআই, আয়কর দফতর যা করছে, বিজেপির মন্ত্রীদের 
বিরুদ্ধে কত কেস? ক�োন কেসটা নেই? কতগুলির 
ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়েছে?’’ তিনি বলেন, ‘‘আপনি 
চিকিৎসক, আপনার স্ত্রী ভ�োটে দাঁড়াতে পারবেন না? স্ত্রী 
অধ্যাপক হলে তাঁর স্বামী ভ�োটে দাঁড়াতে পারবেন না? 
এ আবার কী কথা? স�ৌম্য ত�ো আইপিএসের চাকরি 
পেয়েছে বিয়ে করার অনেক আগে। বিজেপি যা বলবে 
তা-ই শুনতে হবে? বিজেপির দালালির জন্য একটা 
ভাঁওতাবাজ সরকার তৈরি হয়েছে। শুধু মিথ্যা কথা 
বলে। এটা ত�ো রাজ্যের ভ�োট নয়"।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ ঝড়ের কারণে জলপাইগুড়ি, 
ক�োচবিহার এবং আলিপরদুয়ারে ছ�োট বড় মিলিয়ে 
ম�োট পাঁচ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনটাই 
জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া 
বেশ কিছ চাষের জমিতেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসন 
বিষয়টি দেখছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, ল�োকসভা 
নির্বাচনের দিন ঘ�োষণা হয়ে গিয়েছে। জারি রয়েছে 
আদর্শ আচরণবিধি। তার মাঝে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব 
হিসাবে ক�োনও ক্ষতিপরণের কথা ঘ�োষণা করতে 
পারেন না মুখ্যমন্ত্রী। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁর 
প্রশাসন প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারে। মঙ্গলবার 
জলপাইগুড়ির চালসার গ�ৌরীগ্রাম এলাকার মার্সি 
ফেল�োশিপ চার্চের একটি অনুষ্ঠানে য�োগ দিয়েছিলেন 
মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান গ�োর্খা 
প্রজাতান্ত্রিক ম�োর্চার সুপ্রিম�ো অনিত থাপা। সেই 
বৈঠকের পরেই সাংবাদিকদের মুখ�োমুখি হন মমতা। 
ঝড় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মমতা বলেন, ‘‘পাঁচ হাজার 
বাড়ি নষ্ট হয়েছে। ক�োনও ক�োনও বাড়ি পুর�োপরি 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ক�োনও বাড়ি অর্ধেক ভেঙেছে, 
আবার ক�োনও বাড়িতে অল্প ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সব 
মিলিয়ে জলপাইগুড়ি, ক�োচবিহার এবং আলিপরদুয়ারে 

পাঁচ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ঝড়ে। আমি 
এই দু’দিনে সেটাই দেখছিলাম। তিন জেলা নিয়েই 
প্রশাসনিক স্তরে আল�োচনা হয়েছে। বেশ কিছ চাষের 
জমিও নষ্ট হয়েছে। প্রশাসন সেগুল�ো দেখবে।’’ 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে চা বাগানের কর্মীদের সঙ্গে 
অসহয�োগিতার অভিয�োগ তুলে মমতা বলেন, ‘‘এখানে 
বহু চা বাগান আছে, যেখানে ওঁরা ছ�োট ছ�োট ফার্মিং 
করেন। কেন্দ্র তা বন্ধ করে দিয়েছে। মালিকদের বলে 
ওঁদের থেকে চা কেনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি 
মলয়কে (মন্ত্রী মলয় ঘটক) বলেছি, ও এসে বৈঠক 
করবে। আমরা চা শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করব। 
পাট কেনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাট শিল্পে 
বাংলা এক নম্বর। আমি এটা বন্ধ হতে দেব না।’’ এ 
বিষয়ে অনিতের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন 
মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, রবিবার বিকেলে ঘূর্ণিঝড়ে 
জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক�োচবিহার 
এবং আলিপরদুয়ারেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে 
পাঁচ জন মারা গিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। আহতের 
সংখ্যা শতাধিক। রবিবার রাতেই জলপাইগুড়ির উদ্দেশে 
রওনা দেন মমতা। ঘুরে দেখেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। 
মৃতদের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি।

এনকাউন্টারে হত ন’জন মাওবাদী
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ নিরাপত্তাবাহিনীর 
সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে হত নয় মাওবাদী। মঙ্গলবার 
ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুর জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। সকাল 
৬টার দিকে লেন্দ্রা গ্রামের কাছে মাওবাদী বির�োধী 
অভিযানে নামে নিরাপত্তাবাহিনীর য�ৌথ দল। ডিসট্রিক্ট 
রিজার্ভ গার্ড, স্পেশাল টাস্ক ফ�োর্স, সিআরপিএফ এবং 
ক�োবরা বাহিনীর সদস্যরা সেই দলে ছিলেন। 
মঙ্গলবার সকালে বিজাপুরের লেন্দ্রা গ্রামের কাছে 
মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পৌঁছয় পুলিশের 
কাছে। সেই খবর পেয়েই মাওবাদী দমন অভিযানে 
বের�োয় য�ৌথবাহিনী। য�ৌথবাহিনী অভিযান চালান�োর 
সময় তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় মাওবাদীরা। পাল্টা 
গুলি চালায় নিরাপত্তাবাহিনীও। এনকাউন্টার শুরু হয়ে 

যায়। দু’পক্ষের মধ্যে বেশ কিছ ক্ষণ ধরে গুলির লড়াই 
চলে। তার পর সব শান্ত হয়ে যায়। মাওবাদীদের 
দিক থেকে আর ক�োনও গ�োলাগুলি ছুটে না আসায় 
য�ৌথবাহিনী এগ�োতে শুরু করে। সেই সময়েই ন’জন 
মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করে তারা। 
এনকাউন্টারের পরে নিরাপত্তা কর্মীরা একটি মেশিনগান 
এবং অন্যান্য অস্ত্র-সহ বেশ কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র 
উদ্ধার করেছে। এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। 
বস্তার এলাকার বিজাপুর মাওবাদীদের ‘গড়’ হিসাবে 
পরিচিত। পুলিশকে উদ্ধৃ ত করে সংবাদ সংস্থা 
পিটিআই জানিয়েছে, এ বছর এখনও পর্যন্ত বস্তার 
অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় ৪১ জন 
মাওবাদী নিহত হয়েছে।



Ê˛yı!l Ùy•y!hs˝ñ  ÓyÑÜ%˛í˛¸yñ ˆÊ˛ylÈüÈ 9434393182

!ÓlÎ˚ Ó˚yÎ˚ñ ÓyâÙ%!u˛ñ ̂ Ê˛yl≠   9732174872 ̆ 7602345150

xy¢#£Ï Óƒylyç#≈ñ Ó˚â%lyÌ˛õ%Ó˚ñ ˛õ%Ó˚&!°Î˚yñ ˆÊ˛yl/ 9732139335

Ó˚Ó#wlyÌ Ó°ñ ˆlï%˛!í˛¸Î˚yñ  ˆÊ˛yl≠ 9933414317

!ÓK˛y˛õˆlÓ˚ ˆÎyàyˆÏÎyˆÏàÓ˚ !ë˛Ü˛yly

xy˛õlyÓ˚ Ë˛yàƒ

xyçˆÏÜ˛Ó˚ !òl

xyàyÙ#Ü˛y°í˛z_Ó˚ ÈüÈ 5903

¢∑çy°Èü 5904
ˆÓl#ÙyôÓ ¢#ˆÏ°Ó˚ ÙˆÏï˛

ˆ¢Î˚yÓ˚ Óyçy Ï̂Ó˚Ó˚ •y°ã˛y°

~É!§É!§üÈÈüÈÈü 2648É75
Ë˛yÓ˚ï˛# ˆê˛!°ÈüÈÈüÈÈü 1208É40
ˆË˛°ÈüÈÈüÈÈü 252É20
~° ~u˛ !ê˛ ÈüÈÈüÈÈü 5585É00
ê˛yê˛y ˆÙyê˛§≈ÈüÈÈüÈÈü 1004É30
!ê˛É!§É~§É ÈüÈÈüÈÈü 3882É60
ê˛yê˛y !fiê˛°ÈÈüÈÈüÈÈüÈ 164É65
í˛yÓÓ˚ ÈüÈÈüÈÈü 531É85
ˆàyòˆÏÓ˚ç ÈüÈÈüÈÈü 799É65
~•zã˛É!í˛É~Ê˛É!§É ÈÈüÈÈü 1479É95
xy•zÉ!ê˛É!§ÉÈüÈÈüÈÈü        425É80
GÉ~lÉ!çÉ!§ÉüÈÈüÈÈü 272É25
!§˛õ°yÈÈÈüÈÈüÈÈüÈ 1488É75
@˝Ãy!§Ù •zu˛yÈüÈÈüÈÈü 2307É85
~•zã˛É!§É~°Éˆê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈüÈÈ1528É10
xy•z!§xy•z!§xy•zÓƒyB Ę̀üÈÈüÈÈ   1082É50
ˆ§°ÈüÈÈüÈÈü 147É85
ˆfiê˛ê˛ ÓƒyB˛ÈüÈÈüÈÈü 767É35
!§ˆÏÙ™ÈüÈÈüÈÈü 5588É15
Ê˛y•zçyÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 4381É35
•zí˛z!lˆÏê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈü 12É35
í˛z•zˆÏ≤ÃyÈüÈÈüÈÈü 481É20
í˛yÉ ˆÓ˚!U˛ÈüÈÈüÈÈ 6242É70
ÙyÓ˚&!ï˛ÈüÈÈüÈÈü        12551É35
Ó˚ƒylÏÓ!:ÈüÈÈüÈÈü 859É90
xƒy!:§ ÓƒyÇÜ˛ÈüÈÈüÈÈü 1051É05
!ê˛ !§ xy•z üÈÈüÈÈü 854É00
Ù•ylàÓ˚ ˆê˛!° ÈüÈÈüÈÈü 35É55
ÙƒyÏDyˆÏ°yÓ˚ !Ó˚Ê˛yÈüÈÈüÈÈü   237É80
xy•z !˛õ !§ ~°ÈüÈÈüÈÈü    483É10

ˆ§l Ï̂§:ÈüÈÈüÈÈü 73903É91
!lÊ˛!ê˛üÈÈüÈÈüÈ 22453É30
lƒy§í˛yÜ˛üÈÈüÈÈüÈ 16396É83

ˆ§yly å10@˝ÃyÙä≠ 68431
Ó˚*˛õy å1 ˆÜ˛!çä ≠ 74931
í˛°yÓ˚ å•zí˛z ~§ä≠ 83É37

xyç Ï̂Ü˛Ó˚ !òl

20 ̃ ã˛eñ Ë˛y/ 13 ̃ ã˛eÏñ˛3 ~!≤Ã°˛ 20 ã˛Ûï˛ñ §ÇÓÍ 9 ̃ Ïã˛e Ó!òñ 23
Ó˚yÙçyl– §)̂ ÏÎ≈ƒyòÎ˚ â 5–33ñ §)Î≈ƒyhflÏ â 5–49– Ó%ôÓyÓ˚̊Èñ lÓÙ#
!òÓy â 1–47 !Ù/– í z̨_Ó̊y£Ïyì˛̧yl«˛e §¶˛ƒy â 5–37 !Ù/– !¢Ó Ï̂Îyà
!òÓy â 12–22 !Ù/– àÓ˚Ü˛Ó˚îñ !òÓy â 1–47 àˆÏï˛ Ó!îçÜ˛Ó˚îñ
Ó˚y!e â 12–50 àˆÏï˛ !Ó!‹TÜ˛Ó˚î– çˆÏß√ÈüüÙÜ˛Ó˚Ó˚y!¢ ˜Ó¢ƒÓî≈
Ùï˛yhs˝̂ ÏÓ˚ ¢)oÓî≈ lÓ˚àî x Ï̂‹Ty_Ó˚# Ó,•flõ!ï˛Ó˚ G !ÓÇ Ï̂¢y_Ó˚# Ó˚!ÓÓ˚
ò¢yñ §¶˛ƒy â 5–37  à Ï̂ï˛ ̂ òÓàî !ÓÇ Ï̂¢y_Ó˚# ã˛ Ï̂w ò¢y–  Ù,̂ Ïï˛Èüü
!m˛õyòˆÏòy£Ï– ˆÎy!àl#ü ˛õ)ˆÏÓÁ≈ñ !òÓy â 1–47 àˆÏï˛ í˛z_ˆÏÓ˚–
Ü˛y° Ï̂ÏÓ°y!òü â 8–37 à Ï̂ï˛ 10–9  Ù Ï̂ôƒ G 11–41 à Ï̂ï˛ 1–13
ÙˆÏôƒ – Ü˛y°Ó˚y!e˚Èüâ 2–37 àˆÏï˛ 4–5 ÙˆÏôƒ– ÎyeyÈüly•z–
÷Ë˛Ü˛¡ø≈ü˛!òÓy â 1–47 à Ï̂ï˛ ̂ òÓï˛yàë˛l e´Î̊Óy!îçƒ !Óe´Î̊Óy!îçƒ
!Ó˛õîƒyÓ˚Ω˛–– !Ó!ÓôÈülÓÙ#Ó˚˚˚˚ ~ˆÏÜ˛y!j‹T  §!˛õ[˛î–

.

.

xyç  3 ~!≤Ã°xyç  3 ~!≤Ã°xyç  3 ~!≤Ã°xyç  3 ~!≤Ã°xyç  3 ~!≤Ã°
1783 GÎ˚y!¢Çê˛l xyÓ˚!Ë˛ÇÈüÈ~Ó˚ çß√– •z!l !SÈˆÏ°l Ùy!Ü˛≈l
Î%_´Ó˚yˆÏ‹T…Ó˚ ~Ü˛ í˛zˆÏÕ‘áˆÏÎyàƒ ˆ°áÜ˛– GÎ˚y!¢Çê˛l xyÓ˚!Ë˛l
~Ü˛çl  ≤ÃÓ¶˛Ü˛yÓ˚ G à“!°!áˆÏÎ˚ !•ˆÏ§ˆÏÓ lyÙ Ü˛ˆÏÓ˚!SÈˆÏ°l–
•z!ï˛•yˆÏ§G ï˛yÑÓ˚ !Ó!¢‹T ~Ü˛!ê˛ Ù)°ƒÓyl ˆ°áy xyˆÏSÈ– ï˛yÑÓ˚
Ó•z=!°Ó˚ ÙˆÏôƒ !òˆÏÎ˚!eã˛ Ü˛ƒyˆÏ°ˆÏÜ˛ˆÏÓy≈Ü˛y§≈ñ !•!fiê˛∆ xÓ
!lí˛z•zÎ˚Ü≈˛ñ ò !°ˆÏçrê˛ xÓ !Ÿ’!˛õ •ˆÏ°yñ !Ó˚˛õ Ë˛ƒyl í˛z•zB˛°
•zï˛ƒy!ò– ˆ¢£Ï Ó•z!ê˛ ~álG ˛õÎ≈hs˝ ~Ü˛!ê˛ Ù)°ƒÓyl §y!•ï˛ƒ
§,!‹T !•ˆÏ§ˆÏÓ àîƒ Ü˛Ó˚y •ˆÏÎ˚ ÌyˆÏÜ˛– !Ó˚˛õ Ë˛ƒyl í˛z•zB˛° ~Ü˛
fl∫≤¿ ˆòáy ˆ°yˆÏÜ˛Ó˚ Ü˛y!•l#– ~•z ˆ°yÜ˛!ê˛ Ó‡!òl â%!ÙˆÏÎ˚ ÌyÜ˛yÓ˚
˛õÓ˚ •ë˛yÍ í˛zˆÏë˛ ˆòˆÏá §Ó !Ü˛S%È ÓòˆÏ° ˆàˆÏSÈ– ~•z ÓòˆÏ°
ÎyGÎ˚y ˛õ,!ÌÓ#ˆÏï˛ Ùy!lˆÏÎ˚ ˆòGÎ˚yÓ˚ §Ù§ƒy•z ~•z àˆÏ“Ó˚ ≤Ãôyl
!Ó£ÏÎ˚– Ó•z!ê˛ ~ál xyÓ˚!Ë˛ÇÈüÈ~Ó˚ Ù,ï%˛ƒ •ˆÏÎ˚!SÈ° 1859 §yˆÏ°–
1897 ˆÏçy•y™ Ó yÙˆÏ§Ó˚ Ù,ï%˛ƒ– !ï˛!l !SÈˆÏ°l ~Ü˛ çyÙy≈l
§%Ó˚Ü˛yÓ˚ ~ÓÇ !˛õÎ˚yˆÏly ÓyòÜ˛– ï˛yÑÓ˚ !Óáƒyï˛ §%Ó˚ §,!‹T=!°Ó˚
ÙˆÏôƒ xyˆÏSÈ lyly ôÓ˚ˆÏlÓ˚ àylñ !§ÙÊ˛!l– ï˛ySÈyí˛¸y !Ó˚Ü%˛•zˆÏ°Ùñ
•yDyÓ˚!¢Î˚yl ̂ Ïí˛l§ •zï˛ƒy!ò Ü˛l§yê≈̨ – ï˛yÑÓ˚ Ù,ï%̨ ƒ • Ï̂Î˚!SÈ° 1897
§yˆÏ°– ï˛ˆÏÓ  çyÙy≈lˆÏòÓ˚ §D#ˆÏï˛Ó˚ ˆÏ«˛ˆÏe ˆÎ ôyÓ˚yÓy!•Ü˛ï˛y
ò#â≈!òl ôˆÏÓ˚•z !SÈ° Ó yÙ§  ï˛yˆÏï˛ lï%˛l ˆÜ˛ylG §ÇˆÏÎyçl
Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈl ÓˆÏ° ÙˆÏl •Î˚ ly– ï˛yÑÓ˚ §ÙÎ˚•z Ó‡ §D#ï˛ !¢“# G
§%Ó˚Ü˛yÓ˚ çˆÏß√!SÈˆÏ°l ÎyÓ˚y ~•z ˆÏ«˛ˆÏe çyÙy≈!lÓ˚ ˙!ï˛•ƒˆÏÜ˛
=Ó˚&c˛õ)î≈ çyÎ˚àyÎ˚ fliy˛õl Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˆ˛õˆÏÓ˚ˆÏSÈl–

ˆÙ£Ïü!ÓÓyˆÏò ç!í˛ ¸ï˛– Ó,£ Èüxâê˛l– !ÙÌ%lÈ Èüx˛õï˛ƒ•y!l–
Ü˛Ü≈˛ê˛Èü˛ôlÓ,!k˛– !§Ç•Èü˛˛§yÊ˛°ƒ°yË˛– Ü˛lƒyü˛Ùyl!§Ü˛ !ã˛hs˝y–
ï%̨°yÈü˛÷Ë˛ ≤ÃÎ̊y§– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü˛x¢y!hs˝– ôl%ü˛x˛õÓƒÎ̊– ÙÜ˛Ó̊ü !Ó Ï̂Ó̊y!ã˛ï˛
Ü˛yÎ≈ƒ– Ü%̨ Ω Ę̀ü˛˛í˛zòƒÙ Ó,!k˛– Ù#lÈÈÈü ÙlhflÏy˛õ–

˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ1ä §ÙÓ˚– 3ä Ók≈˛Ü˛– 5ä ê˛•°˛– 6ä Óy•yly– 8ä Ü˛yòy–
11ä Ó˚§Ó˚yç– 13ä ÌylyòyÓ˚– 16ä àî– 17ä §lÜ˛y– 20ä ˛ô)§Ó˚–
21ä ÙyÙ%!°– 22ä Ó•y°– í z̨̨ õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ 1ä §ôÓy– 2ä  Ó˚ê˛ly– 3ä Ó°Ü˛yÓ˚–
4ä Ü˛!ê˛˚– 7ä •yÎ˚ly 9ä òy§– 10ä °yç– 12ä Ó˚yçl– 13ä ÌyÓy–
14ä  òyà– 15ä  Ó˚lô)!°– 17ä §Ó˚Ó– 18ä Ü˛y!•°– 19ä ÙyÙy–
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˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ 1ä Óï%≈˛°yÜ˛yÓ˚ 3ä Ó%ˆÏê˛Ó˚ =ÑˆÏí˛¸y 6ä !ÙÌƒy ≤Ãã˛yÓ˚ 8ä !ã˛!l G
Ü˛yà!ç !òˆÏÎ˚ ˜ï˛!Ó˚ ˛õyl#Î˚ 10ä ÈÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ˆÜ˛yl ààˆÏl í˛zˆÏí˛¸ ã˛ˆÏ° 12ä
ˆ˛õyí ¸̨y Ï̂ly 13ä òÓ˚çyÓ˚ ày Ï̂Î˚ °yày Ï̂ly Ü˛yÙyÓ˚¢y°yÎ˚ ̃ ï˛!Ó˚ ̂ °y•yÓ˚ Ü˛Óçy
!ÓˆÏ¢£Ï 16ä ã˛°ã˛°yê˛ 18ä í˛zˆÏŒê˛ §yç 19ä °°yê˛ 21ä ˙Ü˛ƒÙï˛ 24ä
Ùyl%£Ï 26ä ã˛° 27ä !l¡¨yÇ¢–
í z̨̨ õÓ̊l#ã˛ /ÈüÈ1ä Ü˛ÓÓ̊fliyl 2ä ºÙîÜ˛y Ï̂° § Ï̂DÓ̊ ˆÓ!í˛Ç ˛õe 4ä Ü˛ÌyÎ̊ Ó Ï̂°
Ó y·˛ Ï̂îÓ̊ Ó̊yà Ï̂ï˛y ~Ó̊ xy=l ˆÎÙl 5ä í z̨_y˛õ 7ä lò≈Ùy 9ä Ó̊DÓyç 11ä
!¢!ÓÜ˛y Óy•Ü˛ 14ä §Ùï%̨ °ƒ 15ä °y Ï̂ç Ó̊yDy 17ä ~ Ï̂ï˛y ô Ï̂Ù≈Ó̊ Ü˛Ìy ̂ ¢y Ï̂l
ly 20ä ≤Ãyhs˝ Ë˛yà 22ä Ë˛@¿yÇ Ï̂¢Ó̊ ~Ü˛ xÇ¢ 23ä ̂ lÔÜ˛y 25ä ï˛yÜ˛ï˛

ˆÙ£ÏüÎ¢Ó,!k˛˛– Ó,£ Èü˛õÓ˚yˆÏÌ≈ «˛!ï˛–  !ÙÌ%lÈ Èü!ã˛_ã˛yMÈ˛°ƒ–
Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀ü˛ˆe´yôy!^Èªï˛– !§Ç•Èü˛˛ÓƒÓ§yÎ˚°yË˛– Ü˛lƒyü˛!ÓÓ˚yà Ë˛yçl–
ï%̨°yÈü˛!Ó Ï̂Ó̊yô#ï˛y– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü˛˛õÓ̊y Ï̂Ì≈ «˛!ï˛– ôl%ü˛§ÍÜ˛ Ï̂¡ø≈ xÇ¢@˝Ã•î–
ÙÜ˛Ó̊ü !˛õï˛yÓ˚ fl∫yfliƒ•y!l– Ü%̨ Ω Ę̀ü˛˛ï˛#Ì≈ºÙî– Ù#lÈÈÈü xyÎ˚Ó,!k˛–

(২) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০২৪  শিল্প-বাণিজ্য 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ ভারতীয় শেয়ার কিনন, বিক্রি করুন চীনা 
শেয়ার—ভারতের শেয়ারবাজারে বিনিয়�োগকারীদের এই ক�ৌশল এক 
সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। ভারতের শেয়ারবাজার কয়েক বছর ধরেই ভাল�ো 
করছে, সেই তুলনায় চীনের শেয়ারবাজার অতটা ভাল�ো অবস্থায় ছিল 
না। এই বাস্তবতায় অনেক বিনিয়�োগকারী ভারতের শেয়ারবাজারে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ধারার অবসান হতে শুরু করেছে। ব্লুমবার্গের সূত্রে 
টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, চীন অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন ধরনের 
প্রণ�োদনা দিচ্ছে, সে কারণে বিনিয়�োগকারীরা তাদের পুর�োন�ো প্রিয় বাজার 
চীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁদের মনে আশাবাদ, অর্থনীতি চাঙা করতে 
বেইজিং যে প্রণ�োদনা দিচ্ছে, তাতে চীনের শিল্প খাতের মুনাফা বাড়বে, 
উৎপাদনও বাড়বে। বিনিয়�োগকারীদের এই প্রবণতায় ব�োঝা যাচ্ছে, চীনের 
বাজারের বিষয়ে তাঁরা ক্রমেই আরও আশাবাদী হয়ে উঠছেন। ওয়াল স্ট্রিটের 
বড় ব্যাংকগুল�ো এখন�ো মনে করে, আগামী এক দশক বিনিয়�োগকারীদের 
কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার হবে ভারতের শেয়ারবাজার, যদিও 
বিনিয়�োগকারীরা এ বিষয়ে সতর্ক যে ভারতের বাজারে তালিকাভুক্ত অনেক 
ক�োম্পানির স্টক অতিমূল্যায়ন হচ্ছে। সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিভিন্ন 
পদক্ষেপের কারণে বাজার অস্থিতিশীল হতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপনা 
ক�োম্পানি ল্যাজার্ড অ্যাসেটের উদীয়মান বাজার বিভাগের প্রধান জেমস 
ড�োনাল্ড বলেছেন, চীনের বাজারে শেয়ারের দাম কমতির দিকে থাকলেও 
সেখানে বিনিয়�োগের য�ৌক্তিকতা বেড়েছে। তিনি বলেন, ‘চীনে ল্যাজার্ড 

অ্যাসেটের যে স্টক আছে, তা বাজারের সূচকের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু 
ভারতের বাজারে স্টকের অতিমূল্যায়নের কারণে আমাদের স্টক পরিস্থিতির 
অবনতি হওয়ার আশঙ্কা আছে।’ বিনিয়�োগ যে চীনে সরে যাচ্ছে, তার লক্ষণ 
এখন দেখা যাচ্ছে। যদিও অনেকে মনে করছেন, বিষয়টি নিছক ক�ৌশলগত। 
ভারতের প্রবৃদ্ধি নিয়ে ইতিবাচক পূর্বাভাস ও নরেন্দ্র ম�োদির তৃতীয় দফা 
প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করছেন, 
বিনিয়�োগ আবার ভারতে ফিরবে। সংবাদে বলা হয়েছে, উদীয়মান দেশের 
তহবিল এখন ক্রমবর্ধমান হারে চীনের পুঁজিবাজারে বিনিয়�োগ হচ্ছে। একই 
সময়ে ভারতের বাজারে তাঁরা বিনিয়�োগ কমাচ্ছেন। বৈশ্বিক বিনিয়�োগকারীরা 
মূলত হংকংয়ের সূত্রে চীনের স্টক মার্কেটে বিনিয়�োগ করছেন। গত বছরের 
জুন-জুলাই মাসের পর এই প্রথম এই প্রবণতা আবার দৃশ্যমান হচ্ছে। 
ভারতের শেয়ার সূচকের উত্থান কিছটা কমে গেলেও গত ফেব্রুয়ারি মাসের 
পর এমএসসিআই চায়না ইনডেক্স বা সূচক গত ফেব্রুয়ারি মাসের পর 
দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। এই বাস্তবতায় উদীয়মান দেশগুল�োর তহবিল 
ব্যবস্থাপনা ক�োম্পানিগুল�ো এখন ভারতের বাজার থেকে বিনিয়�োগ সরিয়ে 
চীনের বাজারে নিতে শুরু করেছেন। মার্চ মাসে চীনের উৎপাদন কার্যক্রম 
গত ১৩ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গতিতে বেড়েছে। এক বেসরকারি 
জরিপে বলা হয়েছে, ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে আত্মবিশ্বাস ১১ মাসের মধ্যে 
সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। দেশটির ভেতরে ও বাইরে থেকে ক্রেতাদের চাহিদা 
বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনে গতি এসেছে।

ভারতীয় শেয়ার ছেড়ে আবার চীনের দিকে ঝ�োঁক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ স�োমবার ড�োনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন 
সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যম ক�োম্পানির শেয়ারের দাম ২১ শতাংশ কমেছে। 
গত সপ্তাহে শেয়ারবাজারে অভিষেকের পর ক�োম্পানিটির শেয়ারের দাম 
যতটা বেড়েছিল, এখন তা কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে ক�োম্পানিটির 
পক্ষে আর্থিক দায় মেটান�ো কঠিন হবে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই 
ড�োনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যম ক�োম্পানি ট্রাম্প 
মিডিয়া অ্যান্ড টেকন�োলজি গ্রুপ (টিএমটিজি) ক্ষতির মুখে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে 
তারা জানিয়েছে, ২০২৩ সালে তাদের ক্ষতি হয়েছে ৫৮ মিলিয়ন বা ৫ 
ক�োটি ৮০ লাখ ডলারের বেশি। এ খবর জানাজানির পর এক দিনেই 
ক�োম্পানিটির শেয়ারের দাম ২১ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। 
রিপাবলিকান পার্টির মন�োনয়ন পাওয়ার দ�ৌড়ে এবারও ট্রাম্প অনেকটা 
এগিয়ে। গত ২৬ মার্চ ট্রাম্পের এই ক�োম্পানির শেয়ারবাজারে অভিষেক 
হয়। সমর্থকদের আগ্রহের কল্যাণে প্রথম দিনেই শেয়ারের দাম ৫৮ ডলারে 
উঠে যায়। কিন্তু গতকাল ট্রাম্পের ক�োম্পানি তাদের আর্থিক প্রতিবেদন 
পেশ করলে শেয়ারের দাম ২১ শতাংশ বা ১৩ দশমিক ৩০ ডলার কমে 
৪৮ দশমিক ৬৬ ডলারে নেমে আসে। শেয়ারবাজার বিশ্লেষণকারী সংস্থা 

ইনসাইডার ইন্টেলিজেন্সের বিশ্লেষক রস বেনেস রয়টার্সকে বলেন, ট্রুথ 
স�োশ্যালের শেয়ার অতিমূল্যায়িত, এমন কথা প্রকাশিত হওয়ার পর 
ক�োম্পানিটির উজ্জ্বল অভিষেক আর টেকসই হচ্ছে না। ক�োম্পানিটি এখন�ো 
মুনাফা অর্জন করতে পারেনি, তাদের রাজস্ব আয়ও কম। এই ক�োম্পানিতে 
ট্রাম্পের শেয়ার প্রায় ৫৯ শতাংশ, সংখ্যাগত দিক থেকে তা ৭ ক�োটি ৮৭ 
লাখ। গত সপ্তাহে যখন এই শেয়ারের দাম তুঙ্গে, তখন ট্রাম্পের শেয়ারের 
বাজারমূল্য ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ ক�োটি ডলার ছাড়িয়ে যায়, যদিও এখন তা 
কমে গেছে। তবে ট্রাম্প আগামী ছয় মাস নিজের শেয়ার বিক্রি বা তার 
বিপরীতে ঋণ করতে পারবেন না। তিনি এই বন্দোবস্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা 
করলে শেয়ারের দাম আরও কমে যেতে পারে। স্টকের দাম কমে যাওয়ার 
পরও এই ক�োম্পানির বাজার মূলধন এখন�ো ৬০০ ক�োটি ডলারের বেশি, 
যেখানে আরেক সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যম রেডিটের বাজার মূলধন ৮০০ 
ক�োটি ডলারের কিছ বেশি। হাইপ ও বিনিয়�োগকারীদের উৎসাহের ওপর 
ভর করে টিএমটিজির অভিষেক দারুণ হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য সামাজিক 
য�োগায�োগমাধ্যম যেমন টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকসহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের 
জনপ্রিয়তা থেকে তা এখন�ো অনেক দূরে।

ট্রাম্পের ক�োম্পানির শেয়ারের দাম কমল ২১%



জেলায়-জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২ এপ্রিলঃ ভ�োট প্রচারে গিয়ে 
বিষ্ণুপ রের বিজেপি প্রার্থী স�ৌমিত্র খাঁয়ের কনভয় আটকে 
বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিয�োগ উঠল। এই 
ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির 
তরফে অভিয�োগ ত�োলা হয়েছে তৃণমূল এই হামলা 
চালিয়েছে। যদিও অভিয�োগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। 
পাল্টা তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল দাবি করেছেন, স�ৌমিত্র 
নিজেই বিজেপি কর্মীদের মার খাইয়েছেন ফুটেজ পাওয়ার 
জন্য। এই ঘটনায় পাত্রসায়ের থানায় গিয়ে কার্যত 
হুঁশিয়ারির সুরে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন স�ৌমিত্র খাঁ।
বিজেপির অভিয�োগ, গতকাল পাত্রসায়ের থানার বেলুট 
গ্রামে বিজেপির ভ�োট প্রচার এবং দলীয় একটি কর্মসূচির 
কথা ছিল। সেখানে য�োগ দেওয়ার জন্য স�ৌমিত্র খাঁ এবং 
স�োনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি 

যাচ্ছিলেন। সেই সময় বেলুট গ্রামে ঢুকতেই রসুলপুর 
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা অঞ্চল সভাপতি 
তাপস বারি অন্যান্য কর্মীদের দিয়ে বিজেপি প্রার্থী স�ৌমিত্র 
খাঁয়ের গাড়ি ও কনভয় আটকে হামলা চালান। এরপরই 
দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারপিট হয়। বিজেপির অভিয�োগ, 
স�োনামুখী বিধানসভার বিজেপি কনভেনার তাপস মিত্র সহ 
বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। তাদের 
নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এর পরেই সেখানে পুলিশ 
কর্মীদের দেখে ক্ষু ব্ধ হয়ে যান বিজেপি প্রার্থী স�ৌমিত্র খাঁ। 
তিনি পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিতে থাকেন। পরে ঘটনাস্থল 
থেকে বেরিয়ে দলীয় কর্মীদের এবং আহতদের সঙ্গে নিয়ে 
স�োজা পাত্রসায়ের থানায় গিয়ে হাজির হন স�ৌমিত্র খাঁ। 
থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে সমস্ত ঘটনা তিনি 
ম�ৌখিকভাবে জানান।
অন্যদিকে, পালটা তৃণমূলের অভিয�োগ, রসুলপুর গ্রাম 
পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রধানকেই 
মারধর করেছে বিজেপি। তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল 
আবার  দাবি করেন, স�ৌমিত্র নিজেই দুষ্কৃ তীদের সাহায্যে 
নিজের দলের কর্মীদের মার খাইয়েছেন। এটা দেখিয়ে 
তিনি সহানুভূতি পেতে চায়ছেন।  সুজাতা মণ্ডল আরও 
বলেন, ‘বিজেপি কর্মীরা আপনারা সাবধান হন আপনারা 
যার জন্য ঘুরছেন তিনি নিজের স্বার্থে নিজের দলের 
ল�োকদেরকেই মার খাইয়ে দেবেন। ওনাকে বিশ্বাস 
করবেন না ভরসা করবেন না।’ তৃণমূল প্রার্থীর বক্তব্য, 
পুলিশের উচিত ওঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া।

স�ৌমিত্রর সামনে বিজেপি কর্মীদের 
মার, প্রাক্তন স্বামীকেই দুষলেন সুজাতা

(৩) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানস�োল, ২ এপ্রিলঃ চাকা মেরামত 
করতে গিয়ে ইসিএলের খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। 
খনিগর্ভের ভিতরে দু’হাজার ফুট নীচে পড়ে মৃত্যু  হল 
দুই শ্রমিকের। ইসিএল-এর স�োদপর এলাকার চিনাকুড়ি 
এক/দুই নম্বর খনির ঘটনা। ইসিএল-এর এই খনিটি 
রয়েছে কুলটি বিধানসভা এলাকায়। জানা গিয়েছে, 
খনিতে নামার যে ডুলি থাকে, তারই যন্ত্রাংশ মেরামতির 
কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময় আচমকা যন্ত্রাংশ 
ভেঙে পড়ে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু  
হয় এক শ্রমিকের। মৃতের নাম অশ�োক বাউরি। অন্য 
আর একজন শ্রমিক প্রায় ২২০০ ফুট নীচে খনিগর্ভে 
আছড়ে পড়েন। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঘণ্টা দুয়েক 
পর। মৃতের নাম অনিল যাদব। এই ঘটনায় আরও 
তিনজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাঁদের ইসিএল-এর 
সাকত�োরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদেহ 
উদ্ধারের পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। 

জানা গিয়েছে, যাঁরা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, তাঁরা 
ইসিএল-এর স্থায়ী শ্রমিক নন, তাঁরা ঠিকা শ্রমিক। 
জানা গিয়েছে, ঠিকা শ্রমিকদেরই ওই বিপজ্জনক খনির 
চাকার উপর পাঠান�ো হয়েছিল। যদিও সকলেরই 
সেফটি বেল্ট ছিল। কিন্তু খনির যন্ত্রাংশ এতটাই জং 
ধরেছিল যে তা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তা ভেঙে যেতেই 
দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা গ�োটা ঘটনায় নিরাপত্তার 
অভাবের অভিয�োগ তুলেছেন। পাশাপাশি ক্ষতিপরণের                                                 
দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।
মৃতদেহ দুটি সাকত�োরিয়া হাসপাতালে পাঠান�োর পর 
আসানস�োল জেলা হাসপাতালে পাঠান�োর ব্যবস্থা করা 
হয় ময়নাতদন্তের জন্য। তবে ঘটনার পর খনি চত্বরে 
ছড়িয়ে পড়ে চরম উত্তেজনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান 
কুলটির বিজেপি বিধায়ক অজয় প�োদ্দার। তিনি এই 
ঘটনার জন্য ইসিএল-কেই দায়ী করেছেন। তিনি দাবি 
করেন শ্রমিকদের সেফটি বেল্ট ছিল না।

ইসিএলে দুর্ঘটনায় মৃত দুই শ্রমিক, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২ এপ্রিলঃ কল্যাণী এইমস চাকরি 
দেওয়ার নাম করে ৭২ লক্ষ টাকার প্ৰতরণার পর্দা ফাঁস 
করল�ো হরিপাল থানার পুলিশ। প্রতারণার অভিয�োগে 
ইতিমধ্যেই চার জনকে গ্রেফতার করেছে হরিপাল থানার 
পুলিশ। এই প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত আরও বেশ কিছ 
প্রতারকের খ�োঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এদিন হরিপাল থানায় 
সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত 
পুলিশ সুপার কৃষাণু রায়। পুলিশ সুপার জানান, বেশ 
কিছদিন আগেই চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার 
অভিয�োগ জমা পড়ে হরিপাল থানায়। এরপরেই তদন্ত 
শুরু করে পুলিশ তদন্তে উঠে আসে একের পর এক 
চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত প্রথমে বাপ্পা রাউৎ 
নামে এক ব্যক্তিকে নদিয়ার কল্যাণী থেকে গ্রেফতার করে 
পুলিশ। গত মাসের ১৯ তারিখ বাপ্পা রাউতকে আদালতে 
পাঠায় পুলিশ।বাপ্পা রাউতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে 
পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত 
দীপক দাস নামে আরও এক ব্যক্তিকে দুর্গাপর থেকে 

গ্রেফতার করে পুলিশ। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও 
দুই প্রতারকের খ�োঁজ পায় পুলিশ। এমডি বাসার ও 
সুপ্রিয় বিশ্বাস নামে দুজনকে তমলুক ও রানাঘাট থেকে 
গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে জেল হেফাজতে আছে 
বাপ্পা রাউত এবং বাকি তিনজনকে পুলিশি হেফাজতে 
নিয়ে তদন্ত গতি আনতে বা এই চক্রের সঙ্গে আরও 
কারা কারা জড়িত তাদের খ�োঁজ পেতে জিজ্ঞাসাবাদ 
চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযক্তদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত 
হয়েছে নিয়োগপত্র সম্পর্কিত বেশ কিছ জাল নথি, ভুয়া 
নিয়োগপত্র, দুটি ম�োবাইল সহ একটি চার চাকার গাড়ি। 
অভিযক্তরা নিজেদের কল্যাণী এমসের কর্মচারী এবং 
নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে পরিচয় দিয়ে 
গ�োটা রাজ্যেই জাল বিছিয়ে ছিল বলে দাবি পুলিশের।
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায় 
আরও জানান, শুধু হুগলি জেলায় নয়, পুর�ো রাজ্যেই এই 
প্রতারণার জাল ছড়িয়ে রয়েছে প্রতারকদের জিজ্ঞাসাবাদ 
করে পুর�ো ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

এইমসে চাকরি দেওয়ার নামে ৭২ লক্ষ 
টাকার প্রতারণা, ৪ জন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ বঙ্গ বিজেপিতে সুকান্ত-
জমানা শুরুর আগে তিনিই ছিলেন পদ্ম শিবিরের রাজ্য সংগঠনের 
হর্তাকর্তা। মাঠে-ময়দানে থেকে লড়াই করেছেন। রাজনৈতিক 
বিশ্লেষকরা অনেকেই বলে থাকেন, বাংলার রাজনীতিতে বিজেপির 
সাংগঠনিক শক্তি আজকের দিনে যে উল্কাগতির উত্থান দেখছে, তার 
বীজ বপন হয়েছিল দিলীপ-জমানার সময় থেকেই। এসবের মধ্যেই 
আজ দিলীপ ঘ�োষ মন্তব্য করেন, ‘তৃণমূলের বিরুদ্ধে ত�ো আমিই 
লড়াই করেছি। আর কে পশ্চিমবাংলায় লড়াই করেছে!’ বর্ধমান-
দুর্গাপর ল�োকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর এই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা 
হয়েছিল বিধানসভার বির�োধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। তিনি 
অবশ্য এই নিয়ে ক�োনও মন্তব্য করতে নারাজ। প্রশ্ন শুনেই শুভেন্দু 
বলেন, ‘আপনারা ঝগড়া লাগান�োর চেষ্টা করছেন, ওসব হবে না।’
মেদিনীপরের বিদায়ী সাংসদ দিলীপ ঘ�োষকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে 
বর্ধমান-দুর্গাপর ল�োকসভা কেন্দ্র থেকে। আজ দুপুরে তিনি পূর্ব 
বর্ধমানের সাতগাছিয়ায় জনসংয�োগে নেমেছিলেন। সেখানেই দলীয় 
কর্মী-সমর্থকদের উদ্যমের কথা বলার সময় দিলীপ ঘ�োষ বলেন, 
‘তৃণমূলের বিরুদ্ধে ত�ো আমিই লড়াই করেছি। আর কে পশ্চিমবাংলায় 
লড়াই করেছে! সিপিএম-কংগ্রেস ছিল, এখন সেটিং। বলছে চিরদিন 
সেটিং করেছে, তাই দ�োকান উঠে গেল।’
দিলীপ ঘ�োষের এই মন্তব্য নিয়ে আজ কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে প্রশ্ন 
করা হয়েছিল বিধানসভার বির�োধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। 
যদিও দলের বর্ষীয়ান নেতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ক�োনও মন্তব্য করতে 
চাননি তিনি। বরং বিজেপির সকলেই যে নরেন্দ্র ম�োদীকে সামনে 
রেখে লড়াই করছে, সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইলেন বির�োধী দলনেতা। 
কিছটা বিরক্ত হয়েই বললেন, ‘উনি আমাদের সিনিয়র লিডার। তাঁর 
কথার উত্তর আমাকে ওই ভাবে দিতে হবে কেন? আপনারা ঝগড়া 
লাগান�োর চেষ্টা করছেন, ওসব হবে না। সবাই ম�োদী-বাহিনীর সেনা।’
দিলীপের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাঁকুড়ার বিদায়ী সাংসদ তথা 
এবারের প্রার্থী সুভাষ সরকারকেও। তাঁর অবশ্য ব্যাখ্যা দিলীপ ঘ�োষ 
‘আমি’ বলতে সমষ্টিগতভাবে ‘বিজেপির’ কথা ব�োঝাতে চেয়েছেন। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের বক্তব্য, 
“দিলীপবাবু যে ‘আমি’ বলেছেন, এই ‘আমি’-র মানে হল বিজেপি। 
বিজেপি লড়াই করেছে। নিশ্চয়ই তিনি সত্য কথাই বলেছেন।”

ঝগড়া লাগান�োর চেষ্টা 
করছেন ! ঃ শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলি, ২ এপ্রিলঃ পশ্চিম বর্ধমানের 
কাঁকসায় বড়সড় দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে 
বিরুডিহার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল কয়লাব�োঝাই ট্রাক। 
একাধিক পথচারী ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন। তাঁদের মধ্যে দু’‌জন মারা 
গেছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি কয়লাব�োঝাই বড় ট্রাক ১৯ নং 
জাতীয় সড়কের কাঁকসার বিরুডিহা ওভারব্রিজ থেকে নামার পরেই 
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের রাস্তায় উল্টে যায়। সেই সময় সেখান দিয়ে 
যাচ্ছিলেন এক সাইকেল আর�োহী–সহ বেশ কয়েকজন। তাঁরা ট্রাকের 
নিচে চাপা পড়েন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। শুরু 
হয় উদ্ধারকাজ। পুলিশ সূত্রে দাবি, ট্রাকের নিচে বাইক আর�োহী–সহ 
তিন জন চাপা পড়েছিলেন। একজনের মৃত্যু  হয়েছে ঘটনাস্থলেই। 
বাকিদের উদ্ধার করে দুর্গাপর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে 
আরও একজন মারা যান। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এখনও ৫ 
থেকে ৭ জন ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন।
অন্যদিকে, মাটি ব�োঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু  হল সাইকেল আর�োহীর। 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ধনিয়াখালিতে। মৃতদেহ 
আটকে রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। অভিযক্তকে 
গ্রেপ্তারের পাশাপশি ক্ষতিপরণের দাবিতে চলে বিক্ষোভ। মৃতের 
নাম বনমালি ভান্ডারী (৫০)। পেশায় মাছ বিক্রেতা। বাড়ি দেধারা 
গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভ�োর রাতে কাঁড়াখুলি গ্রামের কাছে।              
জানা গেছে, ধনিয়াখালির স�োমসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁড়াখুলি গ্রামে 
মাটি কাটার কাজ চলছিল। একটি ট্রাক্টর মাটি নিয়ে যাওয়ার সময় 
সাইকেল আর�োহী বনমালিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু  হয়। 
এদিকে, গ্রামবাসীদের অভিয�োগ বেআইনিভাবে মাটি কাটার কাজ 
চলছে। খবর পেয়ে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মৃতদেহ 
ও ঘাতক ট্রাক্টরটিকে আটকে রেখে পুলিশের সামনে বিক্ষোভ দেখায় 
গ্রামবাসীরা। ট্রাক্টর চালক পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারির পাশাপাশি মৃতের 
পরিবারকে ক্ষতিপরণ দেওয়ার দাবি জানায় গ্রামবাসীরা। ঘটনার 
তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অনুমতি নিয়ে মাটি কাটা হচ্ছিল কিনা 
তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পৃথক পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত ৩
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xy@˝Ã• Óy!í˛¸ˆÏÎ˚ ˆòGÎ˚y §Ω˛Ó •Î˚ ï˛y•ˆÏ° §Ó Ë%˛ˆÏ° ˆ§ G•z Ü˛yˆÏç Ùl ˆòˆÏÓ– ˆ§ê˛y Ü%˛O
Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏSÈ !Ü˛ly ~ï˛ ï˛yí˛¸yï˛y!í˛¸ ˆÓyV˛y ÎyˆÏÓ ly– !Ü˛S%È!òl ˆàˆÏ° ï˛y çyly ÎyˆÏÓ–

Ü%˛O ~Ü˛!òl l#°y¡∫Ó˚ˆÏÜ˛ í˛yÜ˛ˆÏ°l ly •zFSÈy Ü˛ˆÏÓ˚•zñ !ï˛!l ˆòáˆÏï˛ ã˛yl l#°y¡∫Ó˚ !Ü˛
Ü˛ˆÏÓ˚– ˆ§ âÓ˚ ˆÌˆÏÜ˛ ˆÓˆÏÓ˚yÎ˚!l– §ÙÎ˚ ˆ˛õ!Ó˚ˆÏÎ˚ ÎyGÎ˚yÓ˚ ˛õÓ˚G ˆÓˆÏÓ˚yÎ˚!l ˆòˆÏá Ü%˛O •ÑyÜ˛
˛õyˆÏí˛¸l ï˛yÓ˚ lyÙ Ü˛ˆÏÓ˚– ÓˆÏ°l ~ï˛ ̂ Ó°y •ˆÏÎ˚ ̂ à°ñ Ü˛yç ̨ õˆÏí˛¸ xyˆÏSÈ ~Ü˛ÓyÓ˚ ̂ ï˛y xyÙyˆÏÜ˛•z
í˛yÜ˛!Ó–

l#°y¡∫Ó˚ ÓˆÏ° xy!Ù ˆï˛y ˆï˛yÙyÓ˚ xˆÏ˛õ«˛yÎ˚ ÓˆÏ§ xy!SÈñ ï%˛!Ù xy§!l ï˛y•z– ã˛°ñ  ã˛°
ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˆÎˆÏï˛ •ˆÏÓ– Ü%˛O Ó%V˛ˆÏ°l ï˛yÓ˚ Ó%!k˛ Ü˛yç Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈ– Ü˛yˆÏçÓ˚ ≤Ã!ï˛ ˆSÈˆÏ°Ó˚ Ùl
ÓˆÏ§ˆÏSÈ– xyÓ˚ !ã˛hs˝y ly•z– ~ê˛y ÷ˆÏl Óí˛¸ !à!ß¨ á%!¢ •ˆÏÓl– !Ê˛ˆÏÓ˚ ~ˆÏ§ ï˛yˆÏÜ˛ çylyˆÏÓl–

ò%˛õ%Ó˚ lyàyò Ü˛yÜ˛y Ë˛y•zˆÏ˛õy !ÓôÁhflÏ xÓfliyÎ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ xy§ˆÏSÈ ˆòˆÏá Óí˛¸ !à!ß¨ñ ˆÙç
!à!ß¨ á%Ó á%!¢ •ˆÏÎ˚ ÓˆÏ°lñ ~ï˛ ˆò!Ó˚ñ áyGÎ˚y òyGÎ˚yÓ˚ §ÙÎ˚ ã˛ˆÏ° ÎyˆÏFSÈ ˆ§!òˆÏÜ˛ ˆáÎ˚y°
Ó˚yáˆÏÓ ˆï˛y–

xˆÏlÜ˛ Ü˛yç ï˛y•z ̂ ò!Ó˚ •ˆÏÎ˚ ̂ à°– Ü˛yç ly Ü˛ˆÏÓ˚ xy!§ !Ü˛ Ü˛ˆÏÓ˚– l#°% §yˆÏÌ xyˆÏSÈ ÓˆÏ°
xˆÏlÜ˛ §%!Óôy •ˆÏFSÈ– Ó%V˛ˆÏ°lñ Óí˛¸ !à!ß¨ñ l#°% xyÙyˆÏòÓ˚ ˆÎyàƒ í˛z_Ó˚§%!Ó˚– xyÙyˆÏòÓ˚ xyÓ˚
!ã˛hs˝y ÌyÜ˛° ly– xyÙyˆÏòÓ˚ !Ü˛S%È •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏ° G ~Ü˛y•z §yÙˆÏ° !lˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ– Óí˛¸ !à!ß¨Ó˚
xyl® xyÓ˚ ôˆÏÓ˚ ly– ~•z ˆÙç Îyñ Îy GˆÏòÓ˚ ˆáˆÏï˛ ˆò– !lŸã˛Î˚ á%Ó !áˆÏò ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏSÈ–

ˆ§!òl xlƒÓ˚y Îï˛ á%¢# ï˛y ̂ ÌˆÏÜ˛ xˆÏlÜ˛ ̂ Ó!¢ á%¢# Óí˛¸ !à!ß¨ °ï˛yˆÏòÓ#– ~ÓyÓ˚ ̂ SÈˆÏ°Ó˚
Ù!ï˛ à!ï˛ ÓòˆÏ°ˆÏSÈ– ˆày°yˆÏ˛õÓ˚ Ë%˛ï˛ ÙyÌy ˆÌˆÏÜ˛ ˆlˆÏÙˆÏSÈ–

xlƒ!òˆÏÜ˛ ̂ Óyfiê˛Ù âˆÏÓ˚ ̂ ày°yˆÏ˛õÓ˚ ÓyÓy ̂ §•z ̂ Î ̂ ày°yˆÏ˛õÓ˚ !ÓˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚ !Ê˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈ ï˛yÓ˚
˛õÓ˚ ˆÌˆÏÜ˛ ˆÜ˛yl ˆáÑyç áÓÓ˚ !lˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚l!l ˆÙˆÏÎ˚Ó˚– GÓ˚ Ùy ≤ÃyÎ˚ !òl fl∫yÙ#ˆÏÜ˛ ˆày°yˆÏ˛õÓ˚
áÓÓ˚ !lˆÏï˛ ÓˆÏ°l– ˆày°yˆÏ˛õÓ˚ ˆáÑyç !lˆÏï˛ !ï˛!l Îyey ÷Ó˚& Ü˛Ó˚ˆÏ°l ˆ§•z @˝ÃyˆÏÙÓ˚ !òˆÏÜ˛–
ˆ§•z @˝ÃyˆÏÙ ̂ ày°yˆÏ˛õÓ˚ Ÿª÷Ó˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ ̂ òˆÏál ̂ ày°y˛õ ̂ l•z– ̂ Ü˛yÌyÎ˚ ã˛ˆÏ° ̂ àˆÏSÈ ̂ Ü˛í˛z
çyˆÏl ly– ̂ ày°yˆÏ˛õÓ˚ Ÿª÷Ó˚ñ¢y÷!í˛¸ §Óy•z ÎyˆÏFSÈï˛y x˛õÙyl Ü˛ˆÏÓ˚ GÓ˚ ÓyÓyˆÏÜ˛ ≤ÃyÎ˚ ï˛y!í˛¸ˆÏÎ˚•z
!òˆÏ°l– ~Ü˛ @’y§ ç° ̨ õÎ≈hs˝ Óy!í˛¸ˆÏÎ˚ ̂ òÎ˚ !l ̂ Ü˛í˛z– ̨ õy¢y˛õy!¢ Óy!í˛¸Ó˚ ̂ °yˆÏÜ˛Ó˚yG ̂ Ü˛í˛z !Ü˛S%È
Ó°ˆÏï˛ ̨ õyÓ˚° ly ̂ ày°y˛õ ̂ Ü˛yÌyÎ˚ ̂ àˆÏSÈ– @˝ÃyÙ ̂ ÌˆÏÜ˛ ̂ ÓˆÏÓ˚yˆÏlyÓ˚ ̨ õˆÏÌ xlƒ ~Ü˛ @˝ÃyˆÏÙÓ˚ ~Ü˛
ˆÓyfiê˛ˆÏÙÓ˚ §yˆÏÌ ˆòáy–

!ï˛!l Ó°ˆÏ°lñ ˆÜ˛yÌyÎ˚ !àˆÏÎ˚!SÈˆÏ°lñˆÙˆÏÎ˚Ó˚ Ÿª÷Ó˚Óy!í˛¸⁄
•ƒÑyñ ˆàÑy§y•z–
!Ê˛ˆÏÓ˚ ÎyˆÏFSÈl⁄ xy˛õlyÓ˚ ˆÙˆÏÎ˚ Ÿª÷Ó˚Óy!í˛¸ˆÏï˛ !SÈ°⁄ ˆòáy ˆ˛õˆÏ°l⁄
ly ˆàÑy§y•z– ˆÜ˛í˛z !Ü˛S%È Ó°ˆÏï˛ ˛õyÓ˚° ly– xyÙyˆÏÜ˛ x˛õÙyl Ü˛ˆÏÓ˚ ï˛y!í˛¸ˆÏÎ˚ !ò°–
ï˛yñ xy˛õ!l §!ï˛ƒ çyˆÏll ly xy˛õlyÓ˚ ˆÙˆÏÎ˚ ˆÜ˛yÌyÎ˚⁄ ly ˆçˆÏlG ly çylyÓ˚ Ë˛yl

Ü˛Ó˚ˆÏSÈl⁄
å˛õÓ̊Óï≈̨ # xÇ¢ ̨õ Ï̂Ó̊Ó̊ Ó%ôÓyÓ̊ä

˛õ)Ó≈ ≤ÃÜ˛y!¢ˆÏï˛Ó˚ ˛õÓ˚

Úë˛yÜ%˛Ó˚ ÓÑyˆÏôÓ˚ í˛z˛õÜ˛ÌyÛ
!ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
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•z!Ë˛~Ù !lˆÏÎ˚ !ÓˆÏÓ˚yô# òˆÏ°Ó˚ ˆlï˛yÓ˚y ˆï˛y ÓˆÏê˛•zñ §%!≤ÃÙ ˆÜ˛yˆÏê≈˛Ó˚ x!ôÜ˛yÇ¢ í˛z!Ü˛° ÓyÓ%Ó˚y
•z!Ë˛~Ù !lˆÏÎ˚ Ó˚yhflÏyÎ˚ ˆlˆÏÙˆÏSÈl– Ü˛ˆÏÎ˚Ü˛!ê˛ §Çfliy ~ !lˆÏÎ˚ §%!≤ÃÙ ˆÜ˛yˆÏê≈˛ ÙyÙ°y Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈ–
ˆ§•z ÙyÙ°yÎ˚ §%!≤ÃÙ  ˆÜ˛yê˛ ≈ !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢lˆÏÜ˛ ˆly!ê˛¢G !òˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ˆ§•z ˆly!ê˛ˆÏ¢Ó˚
˛õ!Ó˚ˆÏ≤Ã!«˛ˆÏï˛ !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢l ˛õy˛õyÓ˚ Ü˛yˆÏSÈ !Ü˛ !lˆÏò≈¢ ˛õyÎ˚ ~ÓÇ ˆSÈÑˆÏòy Î%!_´ áyí˛¸y Ü˛ˆÏÓ˚
ï˛yÓ˚ çÓyÓ ˆòÎ˚ ~ê˛y çylyÓ˚ xˆÏ˛õ«˛y– !ÓˆÏÓ˚yô#ˆÏòÓ˚ òyÓ# í˛z!í˛¸ˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚ !ÓˆÏÓ˚yô# ˆlï˛yˆÏòÓ˚
§yˆÏÌ Ü˛!Ù¢l ˆòáy Ü˛Ó˚ˆÏï˛G lyÓ˚yç– ˆË˛yê˛ ÷Ó˚& •Î˚!l ï˛yÓ˚ xyˆÏà  ˆÌˆÏÜ˛•z !ÓˆÏÓ˚yô#ˆÏòÓ˚
§yˆÏÌ Ü˛!Ù¢ˆÏlÓ˚ x§•ˆÏÎy!àï˛y !Ù!í˛Î˚yÎ˚ SÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ ̨ õˆÏí˛¸ˆÏSÈ– Ü˛!Ù¢ˆÏlÓ˚ Î%!_´ §Ó !Ë˛!Ë˛ ̨ õƒyê˛
Î!ò ̂ Ù°yˆÏï˛ •Î˚ ï˛y•ˆÏ° Ê˛°yÊ˛° ̂ ây£ÏîyÎ˚ xˆÏlÜ˛ §ÙÎ˚ ̂ °ˆÏà ÎyˆÏÓ– ~ ̂ ÌˆÏÜ˛ ̂ SÈÑˆÏòy Î%!_´
xyÓ˚ •Î˚ ly– ~Ü˛!òˆÏÜ˛ !ï˛l Ùy§ ôˆÏÓ˚ !lÓ≈yã˛l Ü˛Ó˚ˆÏSÈñ x≤ÃˆÏÎ˚yçl#Î˚ òÊ˛y Óy!í˛¸ˆÏÎ˚ ÷ô%Ùye
¢y§Ü˛òˆÏ°Ó˚ §%!Óôy Ü˛ˆÏÓ˚ !òˆÏï˛ §Óy•z Ó%V˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏSÈl ï˛Ó% Î%!_´ áyí˛¸y Ü˛Ó˚ˆÏSÈ !lÓ≈yã˛l
Ü˛!Ù¢l– !ï˛l Ùy§ ôˆÏÓ˚ Î!ò !lÓ≈yã˛l •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ñ ˆÜ˛y!ê˛ ˆÜ˛y!ê˛ ê˛yÜ˛y áÓ˚ã˛ Ü˛ˆÏÓ˚ §yÓ˚y ˆòˆÏ¢
Î!ò ̂ Ü˛w#Î˚ Óy!•l# ̂ Ùyï˛yˆÏÎ˚l Ü˛Ó˚y ̂ ÎˆÏï˛ ̨ õyˆÏÓ˚ñ ¢y§Ü˛ ò°ˆÏÜ˛ xˆÏlÜ˛ xyˆÏà ̂ ÌˆÏÜ˛ ≤Ãã˛yˆÏÓ˚
§%!Óôy Ü˛ˆÏÓ˚ ˆòGÎ˚y ~ÓÇ ˛õy˛õy ˆÌˆÏÜ˛ !lˆÏò≈¢ ˛ly ˛õyGÎ˚y ˛õÎ≈hs˝ !lÓ≈yã˛ˆÏlÓ˚ !òl ˆây£Ïîy ly
Ü˛Ó˚y §Ó•z ≤ÃÙyî Ü˛ˆÏÓ˚ !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢l fl∫yô#l lÎ˚ñ §Ó˚Ü˛yˆÏÓ˚Ó˚ !lˆÏò≈¢ Ùï˛ Ü˛yç Ü˛ˆÏÓ˚–
!lÓ≈yã˛l Î!ò !ï˛l Ùy§ ôˆÏÓ˚ •Î˚ñ ï˛y•ˆÏ° ˆË˛yê˛ àîly ~Ü˛Ùy§ ôˆÏÓ˚ •ˆÏ°•z «˛!ï˛ !Ü˛⁄ !lÓ≈yã˛l
ÙyˆÏl•z ˆï˛y Î%k˛– ˆ§•z Î%k˛ Îï˛!òl á%!¢ ã˛°ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚– ~ˆÏï˛ ˆ§ly˛õ!ï˛ˆÏòÓ˚ xy˛õ!_ ˆl•zñ
çGÎ˚ylˆÏòÓ˚ xy˛õ!_ ̂ Ü˛l⁄
•z!Ë˛~Ù •zˆÏ°Ü˛ê˛∆!lÜ˛ Îsf– ˆ§•z Îsf Ùyl%£Ï ˜ï˛Ó˚# Ü˛ˆÏÓ˚– Ùyl%£Ï•z ˆ≤Ãy@˝Ãy!ÙÇ Ü˛ˆÏÓ˚– §Ó•z Î!ò
Ùyl%£Ï Ü˛ˆÏÓ˚l ï˛y•ˆÏ° •z!Ë˛~Ù ÙƒyˆÏlç Ü˛Ó˚y ÎyˆÏÓ ly !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢ˆÏlÓ˚ ~•z òyÓ# @˝Ã•îˆÏÎyàƒ
lÎ˚– •yçyÓ˚ •yçyÓ˚ ˆÜ˛y!ê˛ ê˛yÜ˛y áÓ˚ã˛ Ü˛ˆÏÓ˚ !Ë˛!Ë˛˛õƒyê˛ =!° ˆÜ˛ly •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ˆ§=!° ÓƒÓ•yÓ˚
Ü˛Ó˚y •ˆÏÓ ly ˆÜ˛l⁄ ÓƒÓ•yÓ˚ ly Ü˛ˆÏÓ˚ ¢y§Ü˛ò°ˆÏÜ˛ §%!Óôy ˛õy•zˆÏÎ˚  ˆòGÎ˚yÓ˚ ˆÎ ã˛e´yhs˝
!lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢l ÓyÓ˚ ÓyÓ˚ Ü˛ˆÏÓ˚ ÎyˆÏFSÈ ï˛yÓ˚ xhs˝ •GÎ˚y í˛z!ã˛ï˛– ~Ü˛Ùye §%!≤ÃÙ ̂ Ü˛yê≈˛•z Ë˛Ó˚§y–
§%!≤ÃÙ ̂ Ü˛yê≈˛ !lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢lˆÏÜ˛ Óyôƒ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ̨ õyˆÏÓ˚ ≤ÃˆÏï˛ƒÜ˛!ê˛ !Ë˛!Ë˛˛õƒyê˛ =î!ï˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ
~ÓÇ ï˛y Ê˛°yÊ˛ˆÏ°Ó˚ §ÙÎ˚ ˛õÎ≈hs˝ !lÓ˚y˛õò xÓfliyÎ˚ Ó˚yáˆÏï˛ •ˆÏÓ– ˆÙ°yˆÏï˛ •ˆÏÓ ˆÎ ò°ˆÏÜ˛
ˆÜ˛yl ̂ Ë˛yê˛yÓ˚ ̂ Ë˛yê˛ !òˆÏÎ˚ˆÏSÈl  ̂ §•z ̂ Ë˛yê˛ ̂ §•z òˆÏ°Ó˚ ̨ õˆÏ«˛ ̂ à° !Ü˛ ly⁄ ~áyˆÏl  Ü˛!Ù¢ˆÏlÓ˚
˛õÑyÎ˚ï˛yÓ˚y!Ù §•ƒ Ü˛Ó˚y ÎyÎ˚ ly– Ü˛!Ù¢lG ã˛ˆÏ° çlàˆÏîÓ˚ ê˛yÜ˛yÎ˚– ˆÓï˛lˆÏË˛yà# Ü˛Ù≈ã˛yÓ˚#
GÓ˚y– çlàî ˆÎÓ˚Ü˛Ù ã˛y•zˆÏÓl ï˛y•z Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛Óyôƒ ï˛yÓ˚y– ˆòáˆÏï˛ •ˆÏÓ §Ó˚Ü˛yÓ˚# í˛z!Ü˛° ~ÓÇ
!lÓ≈yã˛l Ü˛!Ù¢ˆÏlÓ˚ í˛z!Ü˛° §%!≤ÃÙ ˆÜ˛yˆÏê≈˛Ó˚ ¢%ly!lˆÏï˛ §•ˆÏÎy!àï˛y Ü˛Ó˚ˆÏSÈ !Ü˛ly ly!Ü˛ ˆfiê˛ê˛
ÓƒyˆÏB˛Ó˚ Ùï˛•z xy!ç≈ çylyˆÏÓ ~Ü˛ ÓSÓ˚ §ÙÎ˚ ˆòGÎ˚yÓ˚– §%!≤ÃÙ  ˆÜ˛yˆÏê≈˛Ó˚ !Óã˛yÓ˚˛õ!ï˛Ó˚y ˆ§•z
xÓfliyÎ˚ !Ü˛ Ü˛ˆÏÓ˚l ˆòáyÓ˚ xˆÏ˛õ«˛yÎ˚ ˆòˆÏ¢Ó˚ Ùyl%£Ï–

Ü˛!Ù¢ Ï̂lÓ̊ ̂ SÈÑ̂ Ïòy Î%!_´



সাহিত্য-সংস্কৃতি

ঘ�োষণা
পত্রিকার 

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 
ক�োন লেখকের 
বা কবির লেখার 
বিষয়বস্তু, মন্তব্য 
এবং বক্তব্য 
একান্তই তার 
নিজস্ব৷ এ বিষয়ে 
পত্রিকা কর্তৃপ ক্ষ 
বা সম্পাদকের 
ক�োন দায় নেই৷

(৫) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০২৪

কবিতা

না খায়ুঙ্গা না খানে দুঙ্গা
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

খাব না খেতেও দেব না, ম�োদী উবাচ। উনি প্রধানমন্ত্রী। 
পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী। 
পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যমনি। ওনার 
পুরা নাম নরেন্দ্র দাম�োদর দাস ম�োদী। প্রায় দশ বছর 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ২০২৪ এর সাধরণ নির্বাচনে জয়লাভ 
করে আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। নিজেকে অবতার হিসাবে 
জাহির করেন তিনি। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলে দাবি করেন। 
তিনি দাবি করেন ভগবান রাম এই পৃথিবীতে তাকে প্রেরণ 
করেছেন তার অসম্পূর্ণ কাজগুলিকে সম্পূর্ণ করতে। বারে 
বারে তিনি দেশবাসীকে সে কথা স্মরণ করিয়ে চলেছেন। 
বিশ্ববাসী যেন বিভ্রান্ত না হন সে কারণ তিনি নিয়ত নিজ 
প�োশাক পরিবর্তন করে থাকেন। নানা অবতারের বেশ। তার 
পরিবার বলে কিছ নাই। দেশের মানুষই তার পরিবারের 
ল�োক। কেউ তার মা, কেউ বাবা, কেউ দাদা, কেউ দিদি। 
সবাই আপনজন, আত্মার আত্মীয়। তিনি রাম তিনি কৃষ্ণ। 
অবতার বরিষ্ঠায়---, আহা, তাহার মুখ নিঃসৃত বানী শ্রবনে 
সাত পুরুষের পাপ স্থালন হয়ে যায়। নিন্দুকেরা বলে ম�োদীর 
বিয়ে হয়েছিল, স্ত্রী ছিলেন। তিনি আজও জীবিত আছেন, 
তিনি গৃহী। স্বামীর সাথে সম্পর্কহীনা। আসলে ম�োদী নিজেকে 
অবতার বলে মনে করেন তাই পরিবার পরিজনদের স্বীকার 
করেন না, ভগবানের চ্যালাদের পরিবার থাকতে নাই। 
গ�োটা বিশ্ব তার পরিবার। এখানে বিশ্ব পিতার আদর্শটি 
বেশ মজাদার আমি খাব না আমি অন্যদের খেতে দ�োব না, 
আমি সংসারি হ�োব না, সংসার প্রতিপালন করব না। প্রভ 
বলতে চান "আমার যেমন বেনী তেমন রবে চুল ভিজাব না, 
বেনী ভিজাব না"। আহা মধুখরা বানী। ম�োদীর কথায় চুইয়ে 
চুইয়ে মধু ঝরে পড়ে, কি সব বানী। বেদের কথা ভুলতে 
পারি, ম�োদীর ম�োহময় মায়াবি বানী শ্রবণের সাথে সাথে মৃত 
প্রায় ব্যাক্তি চক্ষু  উন্মেলন করত কর জ�োরে আজানু লম্বিত 
হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রনাম করিতে করিতে বলেন "ভগবান ত�োমার 
বানি শুনিয়া ম�োহিত হইয়াছি, সাত জন্মের পাপ স্খালন 
হইল, আমার পূর্ব পুরুষগণ আপনাকে চিনিতে পারেন নাই। 
প্রভ নিজ গুনে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দেন। আপনি অবতার 
ভগবান রামের অংশ হইবেন"। রামচন্দ্র পিতৃ সত্য পালনের 
জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন, রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে 
বনে গিয়াছিলেন, পত্নি সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণকে 
সাথে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করেছিলেন। প্রভ আপনি রাম 
অপেক্ষা আরও সৎ সাহসি, ত্যাগী। রামচন্দ্র বনের ফল মূল, 
নদীর জল বন্য পশু শিকার করিয়া কালাতিপাত করতেন। 
পর্ণকুটীরে বাস করতেন, প্রভ আপনি কলির রাম অবতার। 
দশরথ পুত্র রামের জীবনে যে সকল ভুল ভ্রান্তি ঘটেছিল, 
রাম যে ভুল করেছিলেন সে সব আপনি কারেকশন করে 
দিয়েছেন। রামের ক্যারেকটরকে অনেকটা ঘসা মাজা করে 
কলিকালের উপয�োগী করে উপস্থাপন করেছেন প্রভ। 
আপনি ভগবান। আপনি কৃষ্ণ আপনি রাম।
আপনার মধ্যে বিরাজ করছেন বৃহ্মা বিষ্ণু  মহেশ্বর। আপনার 
তুলনা আপনিই। অতুলনীয় আপনার কৃচ্ছসাধন, পরাকাষ্টা। 
যুগ উপয�োগী আপনার আহার নিদ্রা প�োশাক পরিবহন 

ব্যবহার। মিতভাষী শিশুসুলভ আচরণ। ত্যাগের প্রতিমূর্তি 
আপনি। বিশ্বের সবযুগের সব মনীষীদের বানিসমুহকে 
একত্রিত করে ক�োন ভুর্জ পত্রে সঙ্কলিত করিয়া নিদর্শিত 
হইলে আপনার বানিসমূহ সেরার সেরা বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। আপনি মহান। আপনি বিশ্বগুরু হইবেন। যুগে যুগে 
অবতার আবির্ভূ ত হয়েছেন কিন্তু আপনি সব যুগের সেরা 
অবতার। আপনি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন। পরিবার 
পরিজন ত্যাগ করেছেন। আপনি রাজ সিংহাসন ধরে 
রাখার জন্য বির�োধীদের জেল জরিমানা করেছেন। লেখক 
সাংবাদিকদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছেন। রামচন্দ্র বনে 
শিকার করিয়া ভ�োজন করতেন, আপনি বনের ছত্রাক/ছাতু 
আহার করেন, ইহাকে মাশরুম বলে। আপনি দেশ বিদেশের 
উৎপাদিত ফলরাজির জুস ভক্ষণ করেন। আজকের দিনে 
আপনি মহাপুরুষ। নিত্যদিন আপনার জন্য ক�োটি ক�োটি 
টাকা ব্যয় করতে হয় আপনার জীবনটুকু সতেজ, সজীব 
রাখার জন্য। আপনার হৃদয় প্রসারিত। আপনি আধুনিক 
ভারতের নব জাগরনের পথিকৃৎ। রামম�োহন, বিদ্যাসাগর, 
রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ সমাজ ও সাহিত্য ও 
ভাষা অনুশিলনের ক্ষেত্রে যাহা করেছিলেন তাহা আপনার 
হিসাবে বালখিল্যপনা ছাড়া কিছ ছিল না। নেহেরু, মহাত্মা 
গান্ধী, রাধাকৃষ্ণন ভুল করেছিলেন। দেশ স্বাধীন করার 
পিছনে ক�োন অবদান ছিল না। আপনি দেশে অমৃতকাল 
নিয়ে এসেছেন। আচ্ছে দিনের কথা শুনিয়েছেন। প্রতিটি 
দেশবাসীকে ১৫ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 
আর ক�োন রাষ্ট্রনেতা পারেন নাই। ১৫ লক্ষ টাকা প্রতি 
পরিবারে দেবার জন্য ২০১৬ সালে ন�োট বাতিল করে 
দিয়েছেন। যাতে দেশবাসী তাদের প্রাপ্যটুকু কড় কড়ে 
নূতন ২০০০ টাকার ন�োটে পেতে পারেন। গুনতেও সুবিধা 
আনতেও সুবিধা। আপনি জনগণের জন্য কি করলেন না? 
তবু ল�োকে কথা বলে, নিন্দা করে, এবার ঠিক করেছেন। 
এলেম আছে আপনার। ঠিক করেছেন 'ফেল কড়ি মাখ 
তেল'। আমি রাজনীতির দ�োকান খুলেছি। দাতব্য করতেন। 
আপনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, অন্তর্যামী ভগবান, অল্প হাসেন কিন্তু  
সব বুঝতে পারেন। নীতি বদল করলেন। আর দান ধ্যান 
না। এবার বলেছেন ম�োদী গ্যারেন্টি, গ্যারেন্টার ম�োদী। 
দেওয়া নেওয়াতে নাই, নিজেদের সব করে নিতে হবে। 
ব�োকা দেশবাসী, কিভাবে চলতে হবে কি ভাবে যেতে 
হবে সেটাও কি শিখিয়ে দিতে হবে। আপনি প্রভ শিখিয়ে 
দিলেন কি ভাবে চলতে হবে, দেখে শেখে না। আপনাকে 
মান্যতা দিতে কুণ্ঠা করে। আপনার নীতি ভীষণ ভীষণ ভাল 
নীতি। জ�োরে জ�োরে বলতে হবে "আমিও খাব না কাউকে 
খেতেও দ�োব না"। কাজে উল্টো করতে হবে, প্রভ না খেয়ে                                                          
দেশবাসী মরে যাবে যে? বিরক্ত হয়ে সেদিন বলেছিলেন 
সবার দায়িত্ব আমার না, খেটে খাও খুটে খাও। সব ব্যবস্থা 
আছে, প্রভ আপনি ঠিক বলেছেন, আমাদের গ্রামে এক 
ডাক্তার ছিলেন, একজন বাবা তার বাচ্চাটাকে দেখাতে নিয়ে 
এসেছেন। খুব পায়খানা করছে তাড়াতাড়ি দেখে দেন। 
ডাক্তার বলে- হ রে ব্যাটা সব ঠিক হয়ে যাবে, ত�োর ব্যাটা 

না পায়খানা করলে আমি খাব কি?
হ' ডাক্তারবাবু বুঝলম, বলে মাথা নাড়ল দুজনাতেই।
আমাদের প্রধানমন্ত্রী কথা কম বলেন, কাজ বেশি করেন। 
তার গ্লামারের ছটায় ভারত বিকশিত। বিশ্ব আল�োকিত। 
তবে দেশবাসী বুঝে গেছে উনি যা বলেন তার উল্টো 
করতে বেশি ভালবাসেন, খাব না খেতে দ�োব না মানে 
উনি খাবেন না আর দেশবাসীও খাবেন না সেটা কিন্তু নয়, 
সবাই অনাহারে থাকবে তাও নয়, ঠাকুর ঘরে কে? আমি ত�ো 
কলা খাই নাই। উনি বলেছেন ত�োমরা ঘুস কাটমানি খেও 
না আমিও খাব না। প্রভ আপনার লীলা ব�োঝা দায়। আজ 
সব ধরা পড়ে গেছে উনি উপবাস করেন, নির্জলা একাদশী 
করেন, আবার ডুবে ডুবে জল পান করেন। ভাগ্যিস সুপ্রিম 
ক�োর্টের বড় বিচারক ছিলেন, ইলেক্টরেল বন্ডের জালিয়াতিটা 
ধরা পড়ল। সাধুর বেশে ডাকাতি। নির্বাচন তহবিলে ক�োটি 
ক�োটি টাকা ঢুকিয়েছেন ম�োদী। থিতু হয়ে চালু করলেন 
ইলেকটরেল বণ্ড। ব্যাঙ্ক বণ্ড বিক্রি করবে ব্যক্তি বা সংস্থা 
বণ্ড কিনবে, রাজনীতির দলগুল�ো টাকা নেবে। কিন্তু ক�োন 
হিসাব কেউ পাবে না। ২০১৮ তে মাদারির খেল শুরু। 
প্রথম পাঁচ দিনে বিজেপির ঘরে ২১০ ক�োটি টাকা এল। 
অন্যদের কপাল ফাটা। ২০১৯ -- ২০২৪ সালে বিজেপির 
লক্ষ্মী লাভ মাত্র ১১,৫৬২ ক�োটি। লে কত খাবি। কর্পোরেটরা 
দাদন করেছে ২৪৭৩৭ ক�োটি। আ ফুঁড়া সম্পত্তি। টাকা 
না দিলে ইডি, সিবিআই, আয়কর হানা। গত ৫ বছরে 
ইডি হানা দিয়েছিল ৩০ সংস্থার অফিসে। পরে পরে তারা 
টাকা দিয়েছে, তারা সবাই সৎ হয়ে গেছে। সবার ফিউচার 
ব্রাইট হয়েছে। মেঘা ভারতি শিপ্লা সিরাম ফিলিপ্স কারবন 
স্টিল প্ল্যান্ট ওষুধ ক�োম্পানি হ�োটেল ব্যবসায়ী কে না আছে? 
লুটের মাল লুটে নিয়েছে ম�োদী। বিনিময়ে ক�োটি ক�োটি 
টাকার কাজের বরাত পেয়েছে তারা, পুরস্কার গ্যারেন্টেড 
পুরস্কার। জিনিসের দাম বাড়ছে হুস নাই সরকারের। 
থাকার কথা নয়। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। গদি রাখতে 
ন�োট চাই, টাকায় বস জগৎ সংসার। এমএলএ, এমপি, 
মন্ত্রী সবাই টাকার বস। বেচা কেনা দর দাম করতে ভাল 
জানে বেনিয়ারা। মধুর ল�োভে ম�ৌমাছি আসবে, মধু খাবে 
আবার আসবে। সবই প্রভর লীলা খেলা, উনি অন্তরযামী 
ভগবানের প্রেরিত দূত। কেউ ওনাকে ভুল বুঝবেন না। 
অতি সরল মিতভাষী, সাদা সিদে নিরহংকারী মানুষ। সাত 
পাঁচ বুঝেন না। ভাজা মাছ উলটে খেতেও জানেন না। 
অভিনয় প্রিয় এক আমুদে প্রধানমন্ত্রী। মাননীয় নরেন্দ্র 
দাম�োদর দাস ম�োদী। সামান্য চা ওয়ালা। বণ্ড এর আসল 
রূপকার। কিভাবে তার প্রয়�োগ করতে হয়, উনার থেকে 
বেশি কেউ জানেন না। দীর্ঘজীবি হ�োক লেনদেন। বন্ডের 
মাধ্যমে কর্পোরেটদের সাথে বন্ডিং বা বন্ধন আরও মজবুত 
হ�োক। মানুষ না খে মরুক ক্ষতি নাই। যত ল�োক কমবে তত 
খরচ কমবে। তত বন্ধুদে র আয় বাড়বে। নুতন অর্থনীতির 
নুতন অধ্যাপক মাননীয় ম�োদী মহাশয়। আপনাকে ধন্যবাদ 
ব্রিটিশ ভারতের থেকেও আপনি ধন বৈষম্য আরও বাড়াতে                                             
পেরেছেন। আপনি ধন্য।

চেতনা
যত�োই তুমি আড়াল কর�ো ত�োমরা মত�ো করে,
সত্য শুধু হাসতে থাকে আপন অন্তরে।

ত�োমার মিথ্যার ভয় হিংস্র ত�োমায় করে;
গ�োপনে তুমিও জান�ো ---
ত�োমার হৃদয়ে কী আছে ভরে!
বাঁধিয়াছ আপনাকে আপনার ডরে।

কপাট বন্ধ করে অন্ধ করা কি যায়?
সত্য যে থেকে যায় মানুষের চেতনায়।

কত�ো পথ থেমে গেছে সময়ের কাছে,
সময় সত্য করে‌‌ চেতনার মাঝে।

কিরণময় পাত্র
হকার কাকু

দাদা ঝালমুড়িতে ঝাল কম না বেশি?

আম তেলেতে মাখিয়ে দেব মন হবে খুশি।

লিকার চায়ে আদা পাবেন, সঙ্গে বিটনুন

অফিস ফেরত বাবু জানে এর অনেক গুণ।

বাদাম চাকে মিষ্টি মুখে যাবেন বাড়ি ফিরে

চিনিতে সুগার আছে, হার শক্ত গুড়ে।

গল্প দাদা অনেক হবে, সাইড সিটে বসে

সস্তা যখন চেখে দেখুন মওসুম্বির রসে।

এবার দাদা নেমে যাব�ো সকাল থেক�ো উঠি

সারাদিন ত�ো ফেরি করি, নেইক�ো অন্য গতি।

তন্ময় কবিরাজ

আমার
যেদিন আমার কথা পড়বে মনে
সেদিন আমি থাকব অনেক দূরে;
বসন্ত বাতাস উদাস হয়ে বয়ে যাবে 
বনের ক�োকিল গায়বে গান ব্যাকুল সুরে !
দেখতে আমায় পাবে তুমি ভাবের অনুভবে,
জ্যোৎস্না মাখা রাতে স্মৃতি ঘিরে শুধু রবে;
ভাববে তুমি প্রাণের মাঝে কতই কাছে
নিতান্ত আপন হয়ে আছি আমি স্বপ্ন ভরে;
ইচ্ছাগুল�ো আছে রাখা ত�োমার মনের আনন্দে
আমি জানি গায়বে সে গান প্রেমরসের ছন্দে
চির জনমের সুখে দুঃখে ভাল মন্দে
সঞ্চিত সুখ ভুলব না গ�ো এই মনেরই সুন্দরে।

রাজকুমার ব্যাধ
খ�োলস

খ�োলস ছাড়ুক... 
বেরিয়ে আসুক মাকালের দুর্গন্ধ 
কাটুক বিশ্বাসীর সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব;
ঝরে পড়ক ঠ�োঁটের বিষাক্ত লালা 
পরিশুদ্ধ হ�োক জীবনাঙ্কের খেলা।

সূর্য উঠুক... 
উত্তপ্তে বিলীন হ�োক কুৎসিত দাগ
স্তব্ধ হ�োক যত্তসব কলুষিত দেমাগ;
ভুলগুল�ো হ�োক শিক্ষার হাতিয়ার 
আল�োকিত হ�োক আগামীর দ্বার।

তুহীন বিশ্বাস



(৬) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০২৪    রাজ্য          

প্রাথমিক টেটের প্রশ্নে এত ভুল কেন? 
পর্ষদের কাছে জবাব তলব হাইক�োর্টের
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ ২০২২ সালের 
টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুরি ভুরি ভুল থাকার 
অভিয�োগকে ঘিরে মামলা। আর এই এত 
ভুলের জেরে এবার ক্ষু ব্ধ হাইক�োর্ট। ১৫০টি 
প্রশ্নের মধ্য়ে কেন এতগুলি ভুল তা নিয়ে 
প্রশ্ন তুলেছে হাইক�োর্ট। অন্তত ২৩টি ক্ষেত্রে 
ভুল প্রশ্ন ছিল বলে অভিয�োগ ত�োলা হয়েছে। 
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এত ভুল হল কেন? প্রথম 
দিকে বলা হচ্ছিল ১৩টি প্রশ্নে ভুল আছে। 
এরপর বলা হল ১৩ নয় ১৫টি প্রশ্নে ভুল 
আছে। এরপর সেটি বেড়ে ২১টি হয়ে যায়। 
সবশেষে এখন নতুন করে যে মামলা হয়েছে 
তাতে প্রশ্ন ভুলের সংখ্য়া বলা হচ্ছে ২৩টি। 
সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে ১৫০টি প্রশ্নপত্র। তার 
মধ্যে ২৩টি প্রশ্নপত্রই ভুল। এটা কী করে 
সম্ভব? কেন প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে সতর্কতা 
অবলম্বন করা হয়নি? সেই প্রশ্নও উঠছে। 
এদিকে এই প্রশ্নের উপরই হাজার হাজার 
কর্মপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সেক্ষেত্রে 

কেন এই ধরনের প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে 
প্রয়�োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি 
প্রশ্ন তা নিয়েও। এদিকে আদালতের নির্দেশ 
এই বিতর্কিত প্রশ্নপত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞদের 
দিয়ে দেখাতে হবে। সেখান থেকে বিস্তারিত 
রিপ�োর্ট সংগ্রহ করতে হবে। এমনকী সঠিক 
প্রশ্ন কী হবে, সঠিকভাবে তার উত্তর কী হবে 
সেটাও জানাতে হবে। সেই সঙ্গেই একটি 
পরীক্ষায় কীভাবে এত প্রশ্ন ভুল থাকে তা 
নিয়ে পর্ষদের কাছে ব্যাখা চেয়েছে হাইক�োর্ট। 
এদিকে পরীক্ষার্থীদের দাবি, ভুল প্রশ্ন থাকায় 
পরীক্ষা দিতে গিয়ে তারা সমস্যায় পড়ে 
গিয়েছিলেন। যারা সেই প্রশ্নপত্রগুলির উত্তর 
লিখেছেন তাদেরকে পুর�ো নম্বর দেওয়ার 
আবেদনও করছেন পরীক্ষার্থীরা। এদিকে 
আদালতের নির্দেশ এই ভুলের পক্ষে যে বই 
রয়েছে তার তালিকা তৈরি করে পর্ষদকে 
দিতে হবে। পর্ষদকে সেই তালিকা অনুসারে 
বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেখাতে হবে। 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ প্রথম দিনেই 
সন্দেশখালির শেখ শাহাজানের সেঞ্চুরি ! 
ইডি হেফাজতে যাওয়ার প্রথম দিনেই 
দুর্নীতির সংখ্যা একশ�োর সীমা ছাড়াল। 
তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, চিংড়ি 
মাছের ব্যবসার আড়ালে ১৩৭ ক�োটি কাল�ো 
টাকা সাদা করেছেন শাহজাহান। মাছের 
রফতানির কাজ করা দুটি সংস্থার মাধ্যমে 
শাহজানের সংস্থায় ওই পরিমাণ টাকা 
ঢুকেছিল। টাকা লেনদেনের নথিও সংগ্রহ 
করেছে ইডি। শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত 
শুরু করেছিল সম্পূর্ণ অন্য একটি মামলায়। 
রেশন দুর্নীতির তদন্তে ইডি আধিকারিকরা 
গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। কিন্তু গ�োটা 
বিষয়টিই ম�োড় নেয় অন্য দিকে। শেখ 
শাহজাহানকে ঘিরেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি 
তৈরি হয় সন্দেশখালিতে। এরপর পেঁয়াজের 
খ�োলার মত�ো তদন্তকারীদের হাতে উঠে 
আসতে থাকে একের পর এক বিস্ফোরক 

দুর্নীতির তথ্য। জমি দখল, ভেড়ি দখল ত�ো 
বটেই, মাছের ব্যবসার আড়ালে কীভাবে 
কাল�ো টাকা সাদা হত, তারও বিস্ফোরক 
তথ্য উঠে আসে। তদন্তকারী জানতে 
পেরেছেন , শাহজাহান পাইকারি ব্যবসার 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তদন্তকারীরা জানতে 
পেরেছেন, তার  নিয়ন্ত্রিত এসকে সাবিনা 
ফিশারি সংস্থায় ম্যাগনাম এক্সপ�োর্টস মাধ্যমে 
ঢুকেছিল ১০৪ ক�োটি টাকা। ২০১২ থেকে 
২০২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ওই টাকা 
ঢুকেছিল। আবার অনুপ কুমার স�োম নামে 
এক ব্যবসায়ীর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 
ঢুকেছিল ৩৩ ক�োটি টাকা। চিংড়ি মাছ 
কেনাবেচার ভুয়�ো বিল বানিয়ে এই ১৩৭ 
ক�োটি কাল�ো টাকা সাদা করার অভিয�োগ। 
তদন্ত এগ�োলে এই সংখ্যা আরও অনেক 
লাফিয়ে বাড়বে, মনে করছেন তদন্তকারীরা। 
মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়েই শাহজাহানের 
বিরুদ্ধে আমদানি-রফতানি মামলার তদন্তের 

সূত্রে সন্দেশখালির একাধিক জায়গায় হানা 
দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। ধামাখালির 
কাছে একটি মাছের পাইকারি বাজারে তল্লাশি 
চলে। এই বাজারের অন্যতম অংশীদার 
নজরুল ম�োল্লার বাড়িতেও চলে তল্লাশি। গত 
২৩ ফেব্রুয়ারি এই মামলার তদন্তে  ম�োট 
ছ’জায়গায় হানা দেন ইডি আধিকারিকেরা। 
তল্লাশি চলেছিল শাহজাহান ঘনিষ্ঠ কয়েকটি 
ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও। শাহজাহান ঘনিষ্ঠ 
এই ব্যবসায়ীদেরও অনেকে  চিংড়ি মাছের 
ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। অভিয�োগ, মাছের 
ব্যবসায় দুর্নীতির কাল�ো টাকা সাদা করা 
হয়েছে। তদন্তকারীরা তল্লাশিতে জানতে 
পেরেছেন, শেখ শাহজাহানের চিংড়ি মাছের 
ব্যবসার প্রায় ৪০ শতাংশ মাছের য�োগান 
আসত�ো অন্যের দখল করা ভেরি থেকে। 
মাত্র ১০ শতাংশ মাছ আসত�ো তাঁর নিজের 
ভেরি থেকে। বাকি ৫০ শতাংশ মাছ  তিনি 
কিনতেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

শাহজাহানের ডেরায় হানা, ১৩৭ ক�োটির হদিশ পেল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ এবার কলকাতা 
পুলিশের বিরুদ্ধেই অতি সক্রিয়তার 
অভিয�োগ তুলে কলকাতা হাইক�োর্টের দ্বারস্থ 
ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। 
আরাবুলের দাবি, নির্বাচনের আগে পুলিশ 
অতি স্বক্রিয়। কারণ হিসাবে তাঁর আইনজীবী 
আদালতে উল্লেখ করেছেন, গ্রেফতার করার 
পর আরও দুট�ো মামলায় যুক্ত করা হয় 
আরাবুলকে। তখন কলকাতা  পুলিশের 
কাছে জানতে চাওয়া হয় ম�োট কটা কেস 
রয়েছে ভাঙড়ের তৃণমূল নেতার নামে? 
উত্তর না মেলায় আদালতের দারস্ত আরাবুল 
ইসলাম।  অভিয�োগ, পুলিশ অতিস্বক্রিয় হয়ে 
ফাঁসান�োর চেষ্টা করছে আরাবুলকে। এই 
মর্মেই একটি মামলা দায়ের করার আবেদন 
জানান�ো হয়েছে। মামলা দায়ের করার 
অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। 
৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির 
সম্ভাবনা। গত ৮ ফেব্রুয়ারি ত�োলাবাজি ও 
খুনের অভিয�োগে গ্রেফতার হন আরাবুল 
ইসলাম। তাঁর বিরুদ্ধে যে খুনের অভিয�োগটি 
ওঠে, সেটা অত্যন্ত পুরন�ো। বাংলার পঞ্চায়েত 
নির্বাচন সময়কার একটি মামলা। গত বছর 
১৫ জুনের। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মন�োনয়ন 
জমা দেওয়ার শেষ দিন খুন হয়েছিলেন 
মইনুদ্দিন ম�োল্লা নামে এক আইএসএফ 
কর্মী। খুনের অভিয�োগে প্রথমেই নাম ছিল 
আরাবুলের বিরুদ্ধে। কিন্তু ১৫ জুন, ২০২৩ 
সালের মামলায় হঠাৎ করেই চলতি বছর 
৮ ফেব্রুয়ারি আরাবুল ইসলামকে গ্রেফতার 
করে পুলিশ। অতর্কিতে হানা দিয়ে বাড়ি 
থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে আসে পুলিশ। 
গ্রেফতারির আগে আরাবুলের বিরুদ্ধে আবার 
ভাঙড়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ত�োলাবাজিরও 
অভিয�োগ ওঠে। পুলিশ সেই ধারাও যুক্ত 
করে। এবার অভিয�োগ, নিত্য নতুন  মামলায় 
পুলিশ আরাবুলকে ফাঁসান�োর চেষ্টা করছে। 
এবার সেই অভিয�োগ তুলেই হাইক�োর্টের 
দ্বারস্থ আরাবুল।

পুলিশের বিরুদ্ধে 
অভিয�োগ তুলেই 

হাইক�োর্টে আরাবুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ আগামী পয়লা জুন দমদমে ল�োকসভা 
ভ�োট। কিন্তু তার দুই মাস আগেই দমদম ল�োকসভার দক্ষিণ দমদম 
পুর এলাকার ১৫নং ওয়ার্ডে চলছে ভ�োট গ্রহণ পর্ব। এলাকার মানুষের 
মতামত গ্রহণ করতেই এমন চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে ওয়ার্ডের 
কাউন্সিলর দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে। ভ�োটে অংশ গ্রহণ করবে 
ওয়ার্ডের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ভ�োটার। ইতিমধ্যেই ব্যালট পেপার 
বিলি পর্ব চলছে বাড়ি বাড়ি। এরপরে আগামী ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার 
থেকে ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে থাকা ব্যালট বক্সে তাঁদের মতামত প্রদান 
করতে পারবে এলাকাবাসী। প্রসঙ্গত, এই ভ�োটদান পর্বের পিছনে 
রয়েছে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক ঘটনা। ১৯ মার্চ কাউন্সিলর দেবাশিস 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমদমের রবীন্দ্র ভবনে দলে য�োগ দেওয়ার আহ্বান 
জানায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে 
জানিয়ে দেন, এলাকাবাসীর মতামত ছাড়া তিনি দলে য�োগদান করতে 
পারবেন না। সেই মতামত গ্রহণ করতেই এই ভ�োটের মরসুমে 
ভ�োটগ্রহণ পর্ব চলছে ওয়ার্ডে। যারই অংশ হিসেবে ব্যালট পেপার 
বিলি পর্ব শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। ব্যালট পেপারে কাউন্সিলরের 
কী করা উচিৎ এবং কেন তা যুক্তি সহকারে বর্ণনা করার জন্য ব্যালট 
পেপারে জায়গা রাখা হয়। যেখানে কাউন্সিলরের তৃণমূল, না বিজেপি 
না সিপিআইএম করা উচিৎ নাকি নির্দলে থেকে যাওয়া উচিৎ তা 
নির্ণয় করতে অনুর�োধ করা হয়। ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে থাকা ব্যালট 
বক্সে সেই মন্তব্য সম্বলিত ব্যালট পেপার ফেলার জন্য এলাকাবাসীকে 
অনুর�োধ করে মাইকিং করা হচ্ছে। ১০ এপ্রিল সেই মতামত সম্বলিত 
ব্যালট বাক্সগুলি কমিটির সামনে খুলে তা জনসমক্ষে নিয়ে আসা হবে।

ভ�োটের আগেই ভ�োট দমদমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ রাজ্যের প্রাক্তন 
শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কি আর 
হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন 
রয়েছে? ইডিকে প্রশ্ন করলেন বিচারপতি 
তীর্থঙ্কর ঘ�োষ। যে ইসিআইআর গুলিতে তাঁর 
নাম আছে সেগুলিতে তাকে জেলবন্দী রাখার 
প্রয়োজন আছে? তদন্তকারী সংস্থার কাছে 
এই প্রশ্নও রাখেন বিচারপতি ঘ�োষ। তাঁর 
সংয�োজন, আর যে ইসিআইআর গুলিতে 
তাঁর নাম নেই, সেগুলি নিয়ে ইডি-র কী 
অবস্থান? কিন্তু এই প্রশ্নপর্বের মাঝেও যে 
বিষয়টি সকলের নজর কেড়েছে, তা হল 
অর্পিতাকে নিয়ে করা পার্থর আইনজীবীর 
বক্তব্য। সওয়াল পর্বে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 
আইনজীবী বলেন, অর্পিতা মুখ�োপাধ্যায় 
সমস্ত টাকার দায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 
ওপর দিয়ে নিজে সমস্ত অভিয�োগ থেকে 
নিষ্কৃ তী পেতে চাইছেন। সেই সময়ই পাল্টা 
বিচারপতি বলেন, ”যদি অর্পিতা মুখ�োপাধ্যায় 
এই বিপল সম্পত্তি উপার্জন করতে সক্ষম 
হতেন, তাহলে আমি হয়ত আপনার পক্ষে 
থাকতাম।” পার্থর আইনজীবী পাল্টা বলেন, 
”আমার অপরাধ করার ক্ষমতা আছে বলেই 
অন্য ক�োনও অভিযক্তর কাছ থেকে উদ্ধার 
হওয়া অর্থ আমার, এই যুক্তির ক�োনও 
গ্রহণয�োগ্যতা নেই।” এরপর বিচারপতি 
জানান, আগামী ১৬ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি। 
একই সঙ্গে ইডির উদ্দেশ্যে বিচারপতি বলেন, 
”তদন্ত এখন আর প্রাথমিক পর্যায়ে নেই। 
যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ২০২২ সালের 
শেষে ইসিআইআর গুলি দায়ের হয়েছিল 
তাহলেও প্রায় এক-দেড় বছর হয়ে গিয়েছে। 
যদিও ইডি জানায়, এক মিডল ম্যানের কাছ 
থেকে আরও কিছ সম্পত্তির হদিস পাওয়া 
গেছে, যেগুলি এখনও তদন্তের আওতায় 
আসেনি।” এরপরই ১৬ এপ্রিল পরবর্তী 
শুনানির দিন ধার্য করেন বিচারপতি। ২৫ 
এপ্রিল ইডির আর্জির শুনানি হবে। এদিন 
নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযক্ত পার্থ, তাপস 
মণ্ডল ও কুন্তল ঘোষদের শুনানি ছিল। ইডি 
মামলার জামিনের প্রসঙ্গ তুলে তাপস মণ্ডলের 
জামিনের আর্জি জানান তাঁর আইনজীবী।

পার্থর উপর দায় 
চাপিয়ে মুক্তি 

পেতে চান অর্পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ গার্ডেনরিচ, পিকনিক গার্ডেনের পর 
এবার মুচিপাড়া। বাড়ি ভাঙার কাজ চলাকালীন বিপত্তি। ভেঙে পড়ে 
পাশের বাড়ির একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে মুচিপাড়া থানা এলাকার 
রাম কানাই শীল লেনের। স্থানীয় সূত্রে খবর, শীল লেনে অবস্থিত 
৭ নম্বর বাড়ি। সেটিকে ভাঙার কাজ চলছে বিগত প্রায় ৬ মাস। 
প্রম�োটিংও চলছে। এরপর মঙ্গলবার সকালে পাশের লাগ�োয়া বাড়ি 
৬ বাই ১ এর বাসিন্দারা খুব ভারী কিছ পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে 
পান। ধুল�োয় ভরে যায় গ�োটা এলাকা। পরে দেখা যায়,৭ নম্বর 
এবং ৬ বাই ১ নম্বর বাড়ির মধ্যেকার কমন ওয়াল এবং পিলারের 
একাংশ ভেঙে ফেলেছে প্রোম�োটার নিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থা। ফলে 
৬ বাই ১ তিনতলা বাড়ি কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে বাসিন্দারা 
নিচে নেমে আসেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, “আজ সকাল 
সাড়ে ন’টা নাগাদ একটা কাঁপুনি হয়। মনে হল যেন ভূমিকম্প 
হয়েছে। বাইরে এসে দেখি পুর�ো গলিজুড়ে ইট আর ইট। আমরা 
ভয়ে আছি। কয়েকদিন আগে সিলিং ভেঙে পড়ে গিয়েছিল আমার 
ঘরের। কেউ ছিল না বলে কিছ হয়নি।” আরও এক বাসিন্দা 
বলেন, “আমি তখন রান্না করছি। এত জ�োরে শব্দ হয়েছে ভয়ে 
নেমে এসেছি। নিচে নেমে এসে দেখি ধ�োঁয়ায় পুর�ো ধ�োঁয়া। বাড়ি 
ভাঙার সময় ক�োনও সুরক্ষা নেয়নি প্রোম�োটার। কাউন্সিলরকেও 
বলেছিলাম। তিনিও প্রোম�োটারকে বলেছিলেন। কিন্তু ক�োনও 
কথাই কানে ত�োলেনি। মুচিপাড়া থানায় জানিয়েছি।”

গার্ডেনরিচের পর এবার 
মুচিপাড়া, ভেঙে পড়ল বাড়ি



(৭) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০২৪ ক্রীড়া-সংবাদ
‘দলের সম্মান পাবেন না’ পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে 
আরেকটি ম্যাচ, মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের আরেকটি হার। 
টানা ৩ হারে এবারে আইপিএলে পয়েন্ট তালিকার 
তলানিতেই পড়ে আছে মুম্বাই। আইপিএলের শুরুর 
দিকে মুম্বাইয়ের নড়বড়ে অবস্থা নতুন কিছ নয়। 
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এর আগে 
একাধিক ম�ৌসুমে নিজেদের প্রথম কয়েকটি ম্যাচে 
হেরেছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতি থেকে 
অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শির�োপা জয়ের কীর্তিও 
আছে তাদের। তাই মুম্বাইয়ের শুরুর হারগুল�োকে 
সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই নেওয়া হয়। কিন্তু এবার 
প্রথম ৩ ম্যাচ হারতেই মুম্বাইয়ের সমর্থকেরা ধৈর্যহারা 
হয়ে পড়েছেন। দলটির খেলার ধরন নিয়ে যেমন 
সমাল�োচনা চলছে, তেমনি নতুন অধিনায়ক হার্দিক 
পান্ডিয়ার নেতৃত্ব ও নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সর্বশেষ 
পান্ডিয়াকে সমাল�োচনার তিরে বিদ্ধ করেছেন ইরফান 
পাঠান। ভারতের সাবেক এই অলরাউন্ডার গত রাতে 
মুম্বাইয়ের সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচ চলার সময়ই 
বেশ কয়েকবার সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যম ‘এক্স’–এ 

প�োস্ট করেছেন; যার শেষটিতে তিনি লিখেছেন, 
পান্ডিয়া যা না করলে তাঁর দলের খেল�োয়াড়দের 
সম্মান পাবেন না। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, 
মুম্বাই ইন্ডিয়ানস সমর্থকেরা এখন দুই ভাগে বিভক্ত। 
দলটিকে পাঁচ–পাঁচবার শির�োপা জেতান�ো র�োহিত 
শর্মাকে আচমকা নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে পান্ডিয়ার 
কাঁধে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পর থেকেই এই বিভক্তির 
শুরু। নতুন অধিনায়ক পান্ডিয়া প্রতিটি ম্যাচেই ক�োন�ো 
না ক�োন�ো ভুল করেছেন বলে দাবি করেছেন ক্রিকেট 
বিশ্লেষকেরা। এবারের আইপিএল দিয়েই প্রায় পাঁচ 
মাস পর চ�োট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন পান্ডিয়া। এখন�ো 
তাঁর শতভাগ ফিটনেস ফিরে পাওয়া নিয়ে কানাঘুষা 
চললেও প্রথম দুই ম্যাচের শুরুতেই তিনি ব�োলিংয়ে 
এসেছেন। ওই দুই ম্যাচে দলের সেরা ব�োলার যশপ্রীত 
বুমরাকে ব�োলিংয়ে এনেছেন দেরিতে। সানরাইজার্স 
হায়দরাবাদের বিপক্ষে ২৭৮ রানের রেকর্ড লক্ষ্য 
তাড়ার দিনে মুম্বাইয়ের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে 
কম স্ট্রাইক রেট ছিল তাঁর। আর কাল রাজস্থানের 
বিপক্ষে দলকে বিপর্যয় থেকে টেনে ত�োলার আভাস 
দিয়েও উইকেট ছুড়ে এসেছেন। পরে জস বাটলারের 
দেওয়া ক্যাচ মিস করেছেন। ভারতের হয়ে ২০০৭ 
টি–ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা পাঠান তাই পান্ডিয়ার 
ভুলগুল�ো ধরিয়ে দিতে সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যমকে 
বেছে নিয়েছেন। ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে 
কাল আগে ব্যাট করতে নেমে ২০ রানে ৪ উইকেট 
হারিয়েছিল মুম্বাই। ট্রেন্ট ব�োল্টের ত�োপে র�োহিত শর্মা, 
নামান ধীর ও ডেভাল্ড ব্রেভিস মারেন ‘গ�োল্ডেন ডাক’ 
(প্রথম বলে শূন্য রানে আউট)। ঈশান কিষানকে 
ফেরান নাদ্রে বার্গার।

‘অসম্ভব’ লক্ষ্য
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ খেলা পঞ্চম দিনে যাবে ত�ো? জহুর আহমেদ 
চ�ৌধুরী স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে সবার মুখে এই এক প্রশ্ন। নিশ্চিত হারের 
পথে এগ�োতে থাকা বাংলাদেশ দলের এক একটি উইকেট পতনের পর 
চতুর্থ দিনেই খেলা শেষ হওয়ার শঙ্কাটা বাড়ছিল। মেহেদী হাসান মিরাজ 
ও তাইজুল ইসলাম টিকে থাকায় রক্ষা। দুজন মিলে জুটি গড়ে খেলাটাকে 
পঞ্চম দিনে টেনে নিয়েছেন। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশের রান 
৭ উইকেটে ২৬৮। শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য দরকার আরও ৩ উইকেট। হাতে 
আছে আগামীকালের আরও তিন সেশন। জয় থেকে ২৪৩ রানের বিশাল 
দূরত্বে পিছিয়ে বাংলাদেশ। সিলেট টেস্টের মত�ো চট্টগ্রাম টেস্টেও গল্পটাও 
একই রকম। চতুর্থ ইনিংসে বাংলাদেশ দলকে ৫১১ রানের বিশাল লক্ষ্য 
ছুড়ে দেয় লঙ্কানরা। গতকাল শেষ বিকেলে প্রায় অসম্ভব লক্ষ্যের পেছনে 
ছুটতে গিয়ে বাংলাদেশের শুরুটাও ভাল�ো হয়। দুই ওপেনার জাকির হাসান 
ও মাহমুদুল হাসান ৩৭ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু আজ দিনের দ্বিতীয় 
সেশনের শুরুতে দশম ওভারে মাহমুদুলকে ব�োল্ড করে জুটি ভাঙেন প্রবাত 
জয়াসুরিয়া। ভাল�ো লেংথ থেকে ভেতরে আসা বলে কাট করতে গিয়ে ব�োল্ড 
হন মাহমুদুল। ৩২ বলে ২৪ রানে থামে তাঁর ইনিংস। জাকিরের ইনিংসও 
দীর্ঘ হয়নি। ১৫তম ওভারে বিশ্ব ফার্নান্ডোর বলে স্লিপে ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার 
হাতে ক্যাচ ত�োলেন ৩৯ বলে ১৯ রান করা জাকির। দুই ওপেনারের 
বিদায়ের পরও বাংলাদেশের ইনিংস দীর্ঘ করছিলেন মুমিনল হক ও নাজমুল 
হ�োসেনের জুটি। কিন্তু থিতু হয়ে আউট হওয়ার ধারাটা বজায় রাখেন 
নাজমুল। ২০ রান করে লাহিরু কুমারার বলে ব�োল্ড হন তিনি। হতাশ 
করেছেন মুমিনলও। আক্রমণাত্মক মানসিকতায় ৫০ রানের ইনিংস খেলে 
চা পান বিরতির ঠিক আগের ওভারে জয়সুরিয়ার বলে সুইপ খেলতে গিয়ে 
স্কয়ার লেগে ক্যাচ ত�োলেন। দুই অংকের ঘরে গিয়ে আউট হয়েছেন সাকিব 
আল হাসানও। তাঁর উইকেট নিয়েছেন কামিন্দু মেন্ডিস। ৫৩ বলে ৩৬ রান 
করার পর স্লিপে নিশান মাদুস্কার হাতে ক্যাচ ত�োলেন সাকিব। ক্রিজে ৭২ 
বল টিকে থেকে ৩৮ রান করে দৃষ্টিকটু শট খেলে আউট হয়েছেন লিটন। 
লাহিরু কুমারার স্লোয়ার বাউন্সারে পুল শট খেলার চেষ্টায় কট বিহাইন্ড 
হন তিনি। মেন্ডিসকে উইকেট দিয়েছেন শাহাদাত হ�োসেনও। ১৫ রানে 
এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন তিনি। দিনের বাকি সময়টা পার করেন মিরাজ 
ও তাইজুল। দুজন মিলে ৩৩ বলে ২৫ রানের অবিছিন্ন জুটি গড়ে দিন 
শেষ করেন। এদিকে, চট্টগ্রাম টেস্টের চতুর্থ দিন সকালে শ্রীলঙ্কার বিমান 
ধরেছেন দিনেশ চান্ডিমাল। শ্রীলঙ্কা দল থেকে জানান�ো হয়েছে, পারিবারিক 
কারণে জরুরি ভিত্তিতে চান্ডিমালকে চট্টগ্রাম টেস্ট চলাকালীন দেশে ফিরতে 
হচ্ছে। চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১০৪ বল খেলে ৫৯ রান করেছেন 
চান্ডিমাল। কাল দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ৭ বলে ৯ রান। বাংলাদেশের 
দ্বিতীয় ইনিংসে এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়াই খেলবে শ্রীলঙ্কা। এর আগে 
প্রথম ইনিংসে ৫৩১ রান করেছে শ্রীলঙ্কা।

আফ্রিদি–পিসিবি ‘শান্তিচক্তি’ সম্পন্ন
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ ঝামেলা কি তবে এ দফা 
মিটল পাকিস্তান ক্রিকেটের? বার্তা সংস্থা এএফপি ও 
ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফ�োর 
খবর অনুযায়ী, ‘শান্তিচক্তি’ হয়ে গেছে পাকিস্তান 
ক্রিকেট ব�োর্ড (পিসিবি) ও মাত্রই সাবেক হওয়া 
টি-ট�োয়েন্টি অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির। 
গতকাল পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি কাকুলে 
মিলিটারি একাডেমিতে জাতীয় দলের অনুশীলন 
ক্যাম্প পরিদর্শন করার পর এসেছে এমন খবর। 
গত পরশু পাকিস্তানের টি-ট�োয়েন্টি অধিনায়কের পদ 
থেকে আফ্রিদিকে সরিয়ে আবারও বাবর আজমকে 
সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক করার ঘ�োষণা দেয় 
পিসিবি। এরপর আফ্রিদিকে উদ্ধৃ ত করে এক সংবাদ 
বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি জানায়, সবকিছ মেনে নিয়ে নতুন 
অধিনায়কের পাশে থাকার ঘ�োষণা দিয়েছেন এই 
বাঁহাতি পেসার। কিন্তু পরে আফ্রিদির ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকে জানান�ো হয়, অধিনায়কত্ব ছাড়া বা নতুন 
অধিনায়ক নিয়ে ক�োন�ো কথাই বলেননি সদ্য সাবেক 

অধিনায়ক। যার অর্থ আফ্রিদির ‘জাল’ উদ্ধৃতি  ব্যবহার 
করেছে পিসিবি। সেই ঘটনার পরই আসে পিসিবি 
চেয়ারম্যান নাকভির কাকুলে ক্যাম্প পরিদর্শনে যাওয়ার 
ঘ�োষণা। গতকাল রাতে সেখানে গিয়ে খেল�োয়াড়দের 
সঙ্গে দেখাও করেছেন পিসিবির নতুন এই চেয়ারম্যান। 
এএফপি ও ইএসপিএনক্রিকইনফ�ো জানিয়েছে, 
সেখানেই আফ্রিদির সঙ্গে ‘শান্তিচক্তি’ করেছেন 
নাকভি। অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া 
নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও আফ্রিদি নাকি পাকিস্তানের 
ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে সবকিছ মেনে নিয়ে পথ 
চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল রাতেই কাকুলে 
আফ্রিদির সঙ্গে নাকভির করমর্দন করার একটি ছবি 
প্রকাশ করে পিসিবি। তবে এরপর প্রকাশিত সংবাদ 
বিজ্ঞপ্তিতে সাবেক অধিনায়কের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, 
তা নিয়ে কিছই বলেনি পিসিবি। পিসিবি শুধু বলছে, 
‘কাছ থেকে অনুশীলন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা নিতে ও 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ দিতেই’ এই সফর 
করেছেন নাকভি।

প্রথম ৩০ ম্যাচেই গ�োল, 
ইন্টার মিলানের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ সিরি ‘আ’ জয়টা এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার 
ইন্টার মিলানের। কাল রাতে সান সির�োতে এম্পোলিকে ২-০ গ�োলে হারিয়ে 
দলটি যে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী এসি মিলানের চেয়ে এগিয়ে গেছে ১৪ পয়েন্টে। 
ম�ৌসুমে আরও ৮টি করে ম্যাচ বাকি আছে দলগুল�োর। শেষ আট ম্যাচে 
১১ পয়েন্ট পেলেই ২০তম সিরি ‘আ’ জিতে যাবে ইন্টার। সর্বশেষ জয়ের 
পথে বড় এক রেকর্ডও ছুঁয়েছে ইন্টার। এ ম�ৌসুমে সিরি ‘আ’তে খেলা 
৩০ ম্যাচেই গ�োল করেছে ১৯ বারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা। সিরি ‘আ’তে এর 
আগে মাত্র একটি দলই ম�ৌসুমের প্রথম ৩০ ম্যাচে গ�োল করেছিল। সেই 
দলটি জুভেন্টাস, সিরি ‘আ’র সবচেয়ে সফল দলটি ২০১৩-১৪ ম�ৌসুমে 
প্রথম ৩০ ম্যাচেই গ�োল পেয়েছিল। এবার ইউর�োপের শীর্ষ পাঁচ লিগে আর 
ক�োন�ো দলের নেই এই কীর্তি। ইন্টারের প্রতিপক্ষ এম্পোলি এর আগে 
খেলা সর্বশেষ তিন ম্যাচেই হেরেছিল ১-০ গ�োলে। সেই দল কাল রাতে 
পাঁচ মিনিটেই খেয়ে বসে প্রথম গ�োল। আলেসান্দ্রো বাস্তোনির ক্রস থেকে 
গ�োল করেন ফেদেরিক�ো দি মার্কো। পুর�ো ম্যাচে দাপট দেখালেও দ্বিতীয় 
গ�োল পেতে ৮২ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ইন্টারকে। বাস্তোনির 
বদলি হিসেবে নামা অ্যালেক্সিস সানচেজ করেন সেই গ�োল। এদিকে, 
প্রথমবারের মত�ো উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলার পথে আরেকটু এগিয়েছে 
ব�োল�োনিয়া। কাল সালেরনিতানাকে ৩-০ গ�োলে হারিয়েছে দলটি। এ জয়ে 
৩০ ম্যাচ শেষে ব�োল�োনিয়ার পয়েন্ট ৫৭। সমান ম্যাচে পাঁচে থাকা র�োমার 
পয়েন্ট ৫২। র�োমা সর্বশেষ ম্যাচে গ�োলশূন্য ড্র করেছে লেচ্চের সঙ্গে। 
চ্যাম্পিয়নস লিগে না খেললেও সাবেক ইউর�োপিয়ান কাপে অবশ্য একবার 
খেলার সুয�োগ পেয়েছিল ব�োল�োনিয়া। সেই স্মৃতিতে অবশ্য ধুলা জমে গেছে। 
সাতবারের সিরি ‘আ’ চ্যাম্পিয়নরা ১৯৬৩-৬৪ ম�ৌসুমে সর্বশেষ লিগ জয়ের 
পর খেলেছিল ইউর�োপিয়ান কাপ। এদিকে, এবার ইতালির ফুটবল লিগে 
দেখা গেল আরেকটি ঢুস–কাণ্ড। ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে লেচ্চে ডিফেন্ডার 
মারিন পনগ্রাচিচের সঙ্গে তর্কাতর্কি হচ্ছিল ভের�োনা স্ট্রাইকার টমাস হেনরির।

টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন না
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ আইসিসি টি-ট�োয়েন্টি 
বিশ্বকাপে খেলবেন না বেন স্টোকস। ইংল্যান্ড অ্যান্ড 
ওয়েলস ক্রিকেট ব�োর্ডের (ইসিবি) পক্ষ থেকে আজ 
জানান�ো হয়েছে, জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে 
অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ খেলতে এই ইংলিশ 
অলরাউন্ডার আগ্রহী নন। ভবিষ্যতে তিনি পূর্ণাঙ্গ 
অলরাউন্ডার হিসেবে ফেরার দিকেই মন�োয�োগ দিতে 
চান। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কাউন্টি দল ডারহামের 
হয়ে প্রথম শ্রেণিতে খেলবেন স্টোকস। এর আগে 
আইপিএল থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন 
ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক। অনেক দিন ধরেই হাঁটুর 
চ�োটে ভুগছেন স্টোকস। সর্বশেষ ভারতের বিপক্ষে ৫ 
ম্যাচের টেস্ট সিরিজে মাত্র ৫ ওভার ব�োলিং করতে 
পেরেছেন। বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করা নিয়ে 
স্টোকস বলেছেন, ‘আইপিএল ও টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ 
থেকে নাম সরিয়ে নেওয়াটা আশা করছি এমন এক 

ত্যাগ হবে, যা আমাকে ভবিষ্যতে যেমন অলরাউন্ডার 
হতে চাই, সেটা হওয়ার সুয�োগ দেবে। সম্প্রতি হওয়া 
টেস্ট সিরিজ দেখিয়ে দিয়েছে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের 
পর এবং ৯ মাস ব�োলিং না করে ব�োলিংয়ের জায়গা 
থেকে আমি কতটা পিছিয়ে পড়েছি! গ্রীষ্ম শুরুর আগে 
কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ডারহামের হয়ে খেলার জন্য 
আমি উন্মুখ হয়ে আছি।’ টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপের 
পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ 
খেলবে ইংল্যান্ড। স্টোকস শুধু এই সিরিজেই পূর্ণাঙ্গ 
অলরাউন্ডার হিসেবেই ফেরার দিকে মন�োয�োগ দিচ্ছেন 
না, তা নয়, তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়েই 
ভাবছেন, ‘ব�োলিং ফিটনেসের দিকে মন�োয�োগ দিয়ে 
পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হিসেবে সব সংস্করণের ক্রিকেটে 
ফেরার জন্য আমি কঠ�োর পরিশ্রম করছি। ইংল্যান্ড টি-
ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। পাকিস্তানকে 
হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড।



(৮) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০২৪  বক্স অফিস      
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ আসল 
প্রশ্ন হল স্বাধীনতার সীমা কতটা। আর 
সেই স্বাধীনতার ব্যবহার করে আর 
একজনকে  পরিণতির ত�োয়াক্কা না 
করেই বিতর্কিত মন্তব্য করে ফেলেন 
কুণাল কামরা। এবার তাঁর নিশানায় 
খ�োদ সলমন খান। স�োশাল মিডিয়ায় 
একটি ভিডিও শেয়ার করেন বিতর্কিত 
চলচ্চিত্র সমাল�োচক কেআরকে। তাতেই 
দেখা যায়, সলমনকে রীতিমত�ো অশ্লীল 
ভাষায় গালিগালাজ করছেন জনপ্রিয় 
স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান। মনে করা হচ্ছে 
ভিডিওটি ‘বিগ বস ওটিটি চলাকালীন। 
কারণ কুণাল তাতে বলছেন, কীভাবে 
আম্বানিদের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রতি শনি 
ও রবিবার সলমন খান নীতি শিক্ষা 
দেন। নিজের এই বক্তব্যের মাঝেই 
তিনি ছাপার অয�োগ্য ভাষায় বলিউডের 
সুলতানকে গালিগালাজ করেন। 
সলমনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও 
আক্রমণ করেন কুণাল। আরবাজ ও 
স�োহেল খানের নাম নিয়েও কটাক্ষ 
করেন। এই ভিডিও শেয়ার করেই 
কেআরকে লেখেন, “খবর শ�োনা যাচ্ছে 
কুণাল কামরার বিরুদ্ধে সলমন খানকে 
হেনস্তার মামলা হতে চলেছে। কুণাল 
ত�ো শুধু রসিকতা করছেন, এতে ত�ো 
সলমনের রেগে যাওয়া উচিত নয় তাই 
না! ভিডিওটা দেখুন।” কেআরকের 
এই টুইটের জবাবেই কুণাল লেখেন, 
“আমি উড়ন্ত পাখি নই বা স্থির ফুটপাত 

নই আর আমি নিজের রসিকতার 
জন্য ক্ষমাও চাই না।” প্রসঙ্গত, 
‘রাধে’ সিনেমার খারাপ রিভিউ করে 
সলমন খানের র�োষানলে পড়েছিলেন 
কেআরকে। ইদে ছবি রিলিজ করে তা 
দেখার জন্য দর্শকদের কাছে ভিক্ষা চান 
ভাইজান। এমনই মন্তব্য করেছিলেন 
তিনি। সলমনের ছবির কিছ মিথ্যে 
প্রশংসামূলক রিভিউ দেখান�ো হয়েছে 
বলেও অভিয�োগ করেছিলেন 
কেআরকে। তাঁর এই মন্তব্যে ক্ষিপ্ত 
হয়েই নাকি মানহানির মামলা 
করেছিলেন সলমন। সেই ঘটনার স্মৃতি 
ব�োধহয় এখনও কেআরকের মনে 
টাটকা। আর সেই কারণেই কুণালের 
ভিডিওটি শেয়ার করেছেন ‘এক্স’ 
হ্যান্ডেলে। স্বাভাবিক ভাবেই কমেডির 
নামে একজন ব্যাক্তি বা তাঁর পরিবার 
সম্পর্কে এমন কুরুচিকর মন্তব্য 
করা যায় কি? এটা কি ধরনের বাক 
স্বাধীনতা আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে।    

বিটাউনে চর্চার বিষয় কৃতীর লাভ লাইফও

স্বাধীনতার সীমা নিয়েই যে প্রশ্ন 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ উত্তম-সুচিত্রা, এই 
কিংবদন্তি জুটি দশকের পর দশক দাপিয়ে 
বেরিয়েছে বড়পর্দায়। সম্প্রতি 'অতি উত্তম'-এর 
হাত ধরে পর্দায় ফিরেছেন বাংলার মহানায়ক উত্তম 
কুমার। তার ঠিক কয়েকদিনের মাথায় এবার 
শহরে ফিরছেন সেই মহানায়কের মহানায়িকা 
সুচিত্রা সেন। তবে পর্দায় নয়, অন্য রূপে ফিরছেন 
তিনি। এই খবরে আনন্দিত সুচিত্রাকন্যা মুনমুনও।  
সুচিত্রা সেন, তাঁর জীবন তিনি নিজের মত�ো 
করে সাজিয়েছিলেন। পর্দা এবং তার বাইরের 
জগৎ তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলে ছিলেন। 
ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। 
বিপরীতে উত্তম কুমারই হ�োন বা সঞ্জীব কুমার, 
অশ�োক কুমার হ�োন বা দেব আনন্দ বা দিলীপ 
কুমার, তিনি নিপুণ দক্ষতায় তাঁর চরিত্র গুল�োকে 
আর�ো বেশি করে গ্রহণয�োগ্য করে তুলেছিলেন। 
ফিরিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের দেবী চ�ৌধুরানী 
এর অফার। নিজের নীতিতে ক�োন�ো আপস 
না করে কাজ করে গেছেন, নিজের ইচ্ছাতেই 

আড়ালে চলে যান। আমৃত্যু  বাইরের আর কার�োর 
সামনে আসেননি এহেন অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন। 
৬ এপ্রিল তাঁর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে কলকাতার 
আই.সি.সি.আর এর অবনীন্দ্রনাথ গ্যালারিতে হতে 
চলেছে এক বিশেষ প্রদর্শনী "সুচিত্রা"। এক ঘর 
ভরা সুচিত্রা সেনের অভিনীত ছবির অরিজিনাল 
প�োস্টার। এই প্রদর্শনীর আয়োজক কলকাতার 
প�োস্টার বয় ভিনটেজ ফিল্ম প�োস্টার ও ফিল্ম 
পাবলিসিটি মেটেরিয়াল কালেক্টর। 

উত্তম কুমারের পর এবার ফিরছেন সুচিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ গত বেশ কয়েকমাস 
ধরেই বলিউড গুঞ্জনে রয়েছে কৃতী স্যানন নাকি 
প্রেম করছেন। তাও আবার প্রেমিকের বয়স 
কৃতীর থেকে ৯ বছর কম! এমনকী, মাঝে মধ্যে 
কৃতী ও তাঁর প্রেমিককে এদিক-ওদিকও দেখা 
যাচ্ছে। তা কাকে অবশেষে মন দিলেন কৃতী? 
গুঞ্জন বলছে, লন্ডনের ব্যবসায়ী কবীর বাহিয়ার 
প্রেমেই একেবারে লাট্টু  কৃতী। এই কবীরের সঙ্গে 
দেখা করতেই নাকি মাঝে মধ্যেই লন্ডনে উড়ে 
যান তিনি। জানা গিয়েছে, বোন নূপুর স্যাননের 
হাত ধরেই কবীরের সঙ্গে পরিচয় কৃতীর। তার 

পর বন্ধু ত্ব থেকে প্রেম। কয়েকদিন আগে ভাইরাল 
হয়েছিল কৃতী ও কবীরের হাত ধরে ঘুরে বেড়ানোর 
ছবিও। সূত্র বলছে, এই কবীর বাহিয়া ক্রিকেটার 
মহেন্দ্র সিং ধোনি ও হার্দিক পাণ্ডিয়ার খুব কাছের 
বন্ধু । তাই ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট খেলাতেও 
পারদর্শী কবীর। সূত্র বলছে, এবার হোলি 
কবীরের সঙ্গেই নাকি কাটিয়েছেন কৃতী। সোশাল 
মিডিয়ায় সেই ছবি শেয়ারও করেছেন অভিনেত্রী। 
গত বছরে গুঞ্জনে শোনা গিয়েছিল দক্ষিণী তারকা 
প্রভাসের সঙ্গে নাকি জমিয়ে প্রেম করছেন বলিউড 
সুন্দরী কৃতী স্যানন। এমনকী, সেই প্রেম গুঞ্জনের 
কারণেই ‘আদিপরুষ’ ছবিতে জুটি বেঁধে ছিলেন 
কৃতী ও প্রভাস। তবে নতুন খবর হল, প্রভাসের 
সঙ্গে নাকি প্রেম ভেঙেছে কৃতীর। প্রকাশ্যেই কৃতী 
জানিয়েছেন তিনি একেবারেই সিঙ্গল! কোনও 
প্রেমিক নেই তাঁর জীবনে। বলিউডে পা দেওয়া 
পর পরই জ্যাকি শ্রফের ছেলে টাইগার শ্রফের 
সঙ্গে নাম জুড়েছিল কৃতী স্যাননের। একসময় 
সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গেও প্রেমের বন্ধনে যুক্ত 
ছিলেন কৃতী। তবে কৃতীর মতে আপাতত তিনি 
সিঙ্গল। তাঁর কাছে কেরিয়ারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 
তাই প্রেমের কোনও সুযোগই নেই।

‘মাস্টার স্টোরিটেলার’ মানিকে মুগ্ধ আয়ুষ্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ শুধু বাংলা নয়, সারা 
বিশ্বের সিনে অনুরাগীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন 
সত্যজিৎ রায়। এখনও তাঁর তৈরি সিনেমা বিশ্বের 
সেরা ছবির তালিকায় জায়গা করে নেয়। এমন 
মানুষের সিনে ম্যাজিকে মুগ্ধ আয়ুষ্মান খুরানা। 
‘মাস্টার স্টোরিটেলার’কে কুর্নিশ জানালেন তিনি। 
বললেন নিজের উপলব্ধির কথা। ১০০ বছরের 
সেরা ১০০ সিনেমার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। 
তাতেই জায়গা করে নেয় সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের 
পাঁচালী’। সেই খবর নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে 
শেয়ার করে আয়ুষ্মান লেখেন, “সত্যজিৎ রায় 
আমাদের সবাইকে অনুপ্রেরণা দেন। প্রতিবার 

তাঁর সিনেমার মধ্যে আপনি কিছ না কিছ 
আবিষ্কার করতে পারবেন। মাধ্যম হিসেবে সিনেমা 
যে কতটা অনুপ্রেরণামূলক হতে পারে তা তিনি 
দেখিয়ে দিয়েছেন, দেখিয়েছেন কীভাবে সিনেমা 
সমাজের ভাষ্য হতে পারে আর চিন্তাভাবনাকে 
ত্বরান্বিত করতে পারে। সত্যিই একজন মাস্টার 
স্টোরিটেলার যিনি সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের গর্বের 
কারণ।” উল্লেখ্য, ‘পথের পাঁচালী’ মানেই বাঙালির 
কাছে আবেগ। সিনেমা দেখতে যাঁরা ভালবাসেন, 
তাঁদের কাছে অপু-দুর্গার এই কাহিনি চিরন্তন। 
সেই কাহিনি বিদেশের দর্শকদেরও মন ছুঁয়ে যায়। 
এর আগে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ম্যাগাজিন 
‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’-এর সমীক্ষায় বিশ্বের ১০০টি 
সেরা সিনেমার তালিকায় ৩৫তম স্থানটি পেয়েছিল 
সত্যজিৎ রায়ের ক্লাসিক। পেল দেশের ম্যাগাজিনের 
স্বীকৃতি। সেই সূত্রেই জানা গেল আয়ুষ্মানের মনের 
কথা। খবর, বাংলার ‘দাদা’ স�ৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
বায়�োপিকে অভিনয় করবেন আয়ুষ্মান। ছবিটি 
পরিচালনার দায়িত্ব সামলাবেন বিক্রমাদিত্য 
ম�োতওয়ানে। যিনি এর আগে ‘লুটেরা’, ‘উড়ান’, 
‘ভবেশ য�োশি সুপারহির�ো’র মত�ো ছবিতে 
পরিচালক হিসেবে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন।


